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“*আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্যার সি.ভি. রামন একটি উজ্জ্বল 
জ্যোতিক্ক। আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞান-জগতে নিউটন, ডারুইন, স্যার জে.সি. বোস 
প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পুবজ্ঞানিকগণের স্থান যে শ্রেণীতে, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক 
রামনের স্থানও সেই শ্রেণীতে । তার আবিষ্ক্িয়া, “রামন এফেক্ট”, বিজ্ঞানে ভারতের 
এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ! পদার্থবিজ্ঞানে তার এই আবিষ্কার আমার মনে গভীর রেখাপাত 
করেছে।”? 

- আলবার্ট আইনস্টাইন (1953) 


“নামের বানান রমন না রামন একই নিয়ে বিতর্ক চলছে। বিজ্ঞান রচনায় শুদ্ধ 
বানান ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন শ্রদ্ধেয় পরিমল গোম্বামী। তিনি 
নিঃসন্দেহ হবার জনা অধ্যাপকের কাছে চিঠি লেখেন। বাঙ্গালোর থেকে জবাবে 
অধ্যাপক দেবনাগরি হরফে লিখে জানান “রামন"। অনুবাদক নিজে এ চিঠি দেখেছেন। 
বইটিতে রামন বাবহার করা হয়েছে ।” 

_ অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় 
(তার অনুদিত *সি.ভি. রামন এবং 
রামন প্রভাব' বইটি থেকে) 


“অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া তথাই বিজ্ঞান নয়। এসব তথ্যের সঠিক 
রূপ কি, এদের মধো কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে কিনা, আর যদি থাকে তাকি, 
অথবা এদের মধ্যে মূলকথা কি - এসব জানার চেষ্টা থেকেই তো বিজ্ঞানের উদ্ভুব। 
পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্ম পরীক্ষাগারে আর তন্গত বিজ্ঞানের জন্ম গণিতের 
সৃতিকাগারে। এই দুইয়ে মিজিয়েই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা" 


কিছু নিবেদন 


উনবিংশ শতাব্দী ভারতের নব জাগরণের যুগ। সেই নব জাগরণের খাত্রক ছিলেন 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রমুখেরা । ওই শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞান 
সাধনায় অতীতের লুপ্ত গৌরব আধুনিক ভারতবর্ষে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে তাকে বিশ্বের 
দববারে স্থান করে দিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার 
জনক জগদীশচন্দ্রের সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন স্যার সি.ভি. রামন, যাঁর পুরো নাম 
চন্দ্রশেখর ভেক্ষট রামন। কলকাতা তখন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার পীঠস্থ,ন। এই 
কলকাতাতেই বসে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তার বিশ্ববিখ্যাত “রামন প্রভাব" 
(828117211 61601) | এই আবিক্কারই তাকে *'নোনেল পরস্কার" এনে দেয়। 

পদার্থবিদার পরীক্ষামূলক গবেষণার নৈপুণো রামন ছিলেন জগর্দীশচন্দ্রের 
সমতুল্য। রামন তার পরীক্ষা -নিরীক্ষায় যে সব যন্ত্র বাবহার করেছিলেন সেগুলি 
ছিল অতি সাধারণ। এইসব যন্ত্রের অধিকাংশই তার নিজের হাতে গড়া কিংবা 
সংযোজিত করা । তিনি অনেক সময় বলতেন, তার মূল কাজে খরচ হয়েছিল মাত্র 
200 টাকা বা কুড়ি পাউণ্ড। একটি পকেট বর্ণালিবীক্ষণ আর একটি মার্কারি ল্যাম্প 
- এ দুটিই তার আবিষ্কারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল । মার্কারি লাম্পটিকে তিনি বলতেন 
“আলাদীনের প্রদীপ+। প্রকৃতপক্ষে, আবিষ্কার প্রথমে হয় সূর্যরশ্মি বাবহার করে। 
পরে আসে ওই আলাদীনের প্রদীপ বা মার্কারি ল্যাম্প । রামন প্রভাবের আবিক্লার 
এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপসারী ছিল যে রামনের মহাপ্রয়াণের সময় অর্থাৎ 1970 
সালে রামন প্রভাবের উপর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় 10,000 
এবং বিংশ শতাব্দীর শেষে এই প্রভাবে ব উপর প্রকাশিত গবেষণাপত্ররের সংখ্যা হয়েছে 
12,000-এর কিছুটা বেশি। 

রামন তার সারা জীবনে 360টি প্রবন্ধ এবং চারটি বই লিখেছেন । এগুলিতেই 
ছড়িয়ে আছে তার গবেষণার মণিমুক্তা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক 
বিস্ময়কর প্রতিভা । আলোকবিজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞানে তার অতুলনীয় আবিঙ্ষারগুলি 
বিজ্ঞানকে দিয়েছে নতুনতর সমৃদ্ধি সক দিকে চলার নির্দেশনা । তিনি শুধু বিজ্ঞানীই 
ছিলেন না, তিনি ভ্রমণ করতেন জ্ঞানের বিচিত্রতর পথে । তিনি বলতেন, "অভিজ্ঞতা 
বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া তথাই বিজ্ঞান নয়। এই সব তথ্যের সঠিক স্বরূপ কি, এদের 
মধো কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে কিনা, আর যদি থাকে তা কি, অথবা এদের 
মধ্ো মূলকথা কি - এসব জানার চেষ্টা থেকেই তো বিজ্ঞানের উত্তব। পরীক্ষামূলক 
বিজ্ঞানের জন্ম পরীক্ষাগারে আর তস্্বগত বিজ্ঞানের জন্ম গণিতের সৃতিকাগারে। 


এই দুইয়ে মিলিয়েই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ।: 

সেই মহান বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেক্কট রামনের বিশাল বেচিত্রাময় জীবনের 
পূর্ণ বিবরণী লেখা আমার পক্ষে সাগর -লম্ফনের সমান অত্ন্ত অসম্ভব এক কাজ । 
তবু এই বইটিতে চেষ্টা করেছি তার জীবলী এবং আবিঙ্গারসমূহের কিছুটা লিশদ 
বিবরণ তুলে ধরতে। কিছুটা সংক্ষেপে হলেও তার দীর্ঘ জীবনের মূল ঘটনাগুলি 
বলতে চেষ্টা করেছি বইটির সংক্ষিপ্ত পরিসরে । পাঠক -পাগিকারা যদি এই বইটি 
থেকে রামনকে কিছুটা"? উপলব্ধি করতে পারেন তবে নিজেকে ধনা মনে করবো । 

এই বইটি লিখতে বেশ কিছু বই এবং পত্র- পত্রিকার সাশ্াযা নিয়েছি। সেইসল 
বইয়ের গ্রন্থকার এবং পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধকারদের জানাই আমার অশেষ শ্রদ্ধা এবং 
অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা । শ্রী শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় অনুদিত জি.এইচ. কেশবানীর 488171217 
81101119 £6179015" বইটির থেকে বহু সাহাযা নিয়েছি। বাংলায় বইটির নাম “সি.ভি. 
রায়ন এবং রামন প্রভাব"। তেমনি বেশ কিছুটা সাহাযা নিয়েছি শ্রদ্ধেয় মণি বাগচি- 
র “কৃতী বিজ্ঞানী সি.ভি. রমন" বইটিরও। এদের দুজনের জন্যও রইল বিশেষ আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা । সাহায্য নেওয়া বই ও পত্র-পত্রিকাগুলির একটা তালিকা যারীতি এই 
বইয়ের শেষে সংযোজিত হয়েছে। 

*নোবলবিজ্ঞানী রামন? বইটি “জ্ঞান বিচিত্রা'-র কর্ণধার শ্রী দেবানন্দ দামের 
উৎসাহ্েই লেখা এবং আবারও তিনি বইটির প্রকাশক । তার কঙঞ্ঞতাপাশে বেশ 
কিছুকাল আবদ্ধ আছি, এবার সে বন্ধন দুঢ়তর ভল। আমার লেখা অন্যানা বিজ্ঞানী - 
জীবনীর মত এই বইটিও পাঠক সমাজে আদৃত হবে এমন একটা দূরাশা নিয়েই 
নিবেদন শেষ করছি। 


কলকাতা প্রশান্ত প্রামাণিক 
15 আগস্ট, 2001 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ছেলেবেলা 


উনবিংশ শতাব্দী ছিল ভারতবর্ষের নব-জাগরণের যুগ । বাংলা ছিল সে নব-জাগরণের 
পুরোধা । সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্সীয় ক্ষেত্রে নানা দ্রুত পরিবঙতন 
খটছিল সে সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। বাংলায় সে নব -জাগরণের শুরু রাজা 
রামমোহন রায়কে দিয়ে । তারপর একে একে এসেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদাসাগর, 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ- সামী বিবেকানন্দ, আচার্য জদীশ্চত্দ্র লসু, আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্র রাখ প্রমুখ দিকপালেরা। ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার পাথকৃৎ ছিলেন 
আচার্য জগদীশচন্দ্রবসু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি তান বিজ্ঞানের আলো গ্রাপিয়ে 
রেখেছিলেন তার তডিচ্চন্বকীয় তরঙ্গের আদান -প্রদান এবং উদ্ভিদের শারারতর্জের 
সুদূর প্রসারী গবেষণায় । এই বকম একটা সময়ে 1988 শ্রীষ্টাব্দের 7ই নভেম্বর বামনের 
জাল হয় মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিচিনাপল্লীতে । এই মাদ্রাজ প্রদেশ এখন তামিলনাড়ু রাজা 
এবং ত্রিচিনাপল্লীর বর্তমান নাম “তিরুচিরাপল্লী”। 

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন যখন জন্মান তখন জগদীশচন্দ্রের বয়স 30 বছর । তিনি 
তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক তড়িচ্চন্বকীয় তরঙ্গের গ্রাহক 
যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন নিজের হাতে যন্ত্র বানিয়ে। তখনও তিনি “কোহেরার 
(0019191) নামের গ্রাহক যন্ত্র দিয়ে তড়িচ্চন্নকীয় তরঙ্গ ধরার পরীক্ষার দেখান নি। 
সেটা তিনি প্রথম দেখিয়েছিলেন 1894 সালে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে 
তারপর এটি দেখালেন 1895 সালে কলকাতার “টাউন হল" -এ বাংলার লেফটেনেল্ট 
গভর্ণর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির সামনে । এই পরীক্ষাটি আরো মার্জিত, আরো 
সুচারুরূপে তিনি দেখিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লিভারপুলে ব্রিটিশ আসোসিয়েশনের 
সভায় 1896 সালে । ৮7178 11750101901 2180০010251 2110 61801101105 
61701178515” (1262) নামের আন্তর্জাতিক সংস্থাটি এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন 
যে, গুলিয়েল্‌মো মার্কনি যে যন্ত্রে দেতারবার্তা প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন 
অতলান্তিকের এপার-ওপার, সে যন্ত্র 1898 শ্রীষ্টাব্দে জগদীশচব্দ্রের আবিঞ্কত এবং 
তার দ্বারা বহুবার প্রদর্শিত যন্ত্রের হুবহু নকল । জগদীশচন্দ্র তার এই যন্ত্র 1899 সালে 
বিভিন্ন প্রদর্শন করেছেন এবং পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন । 1626 প্রমাণ করেছেন, 
বেতার অণুতরঙ্গের আবিঞ্র্তা হলেন জগদীশচন্দ্র। ইতালির মার্কনি যে ডায়োড 
ডিটেকটাব ব্যবহার করেছিলেন 1901 সালের ডিসেম্বর মাসে বেতার তরঙ্গের 
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আদান-প্রদানে, সে যন্ত্রটি জগদদীশচন্দ্রের যক্ত্রের অবিকল নকল । সুতরাং 16£2-র 
সিদ্ধান্ত হল, মার্কনি নন, জগদীশচন্দ্রই প্রকৃতপক্ষে ওই ডায়োড ডিটেকটারের 
আবিষ্কারক এবং এটি তিনি আধিঙ্কার করেন 1898 শ্রীষ্টাব্দে। এটা এখন বিশ্ব -স্ীকত 
যে বিশ্ববিজ্ঞানীদের সভায় যে স্বীকৃতি মার্কনিকে দেওয়া হয়েছিল তা সত সত্যিই 
এক এঁতিহাসিক ভুল । 1909 সালে মার্কনিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ভুল 
তথ্যের ভিন্তিতে। এও জানা গেছে যে, জগদীশচন্দ্রকে তার আবিষ্কারের স্ত্বীকতি না 
দেওয়ার চক্রান্ত করেছিলেন মার্কনি এবং তার আবালা বন্ধু সোলারি। এই চক্রান্তের 
ফলে জগদীশচন্দ্র শুধু যে বেতার অণু-তরঙ্গের আবিঙ্কর্তা হিসাবে সে সময় অজ্ঞাত 
থেকে গেলেন তা নয়, তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার থেকেও । যে 
নোবেল পুরস্কারটি মার্কনি পেয়েছেন, প্রকতপক্ষে সেটি পাওয়ার কথা 
জগদীশচন্দ্রেরই । আবার তাকে সলিডস্টেট বেতার-বিজ্ঞানের জনক হিসাবে স্্রীকতি 
দিতেও 1009 বছর লেগে গেল । তার আবিষ্কারের ঠিক 100 বছর পরে 166 তাকে 
এই শ্ত্লীকতি দিয়েছে । জগদীশচন্দ্র তার জীবিতকালে এই সব শ্গীকতি পান নি। 

আবার জগদীশচন্দ্র তার মোট তেত্রশ বছরের বিজ্ঞান সাধনায় প্রায় একশোটি 
বিভিন্ন ধরনের যন্দ্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন উদ্ভিদের উদ্দীপনা, অবসাদ, 
সংকোচন-প্রসারণ, বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ইতাদি প্রাণীজগতের সঙ্গে সাৃশাসম্পন্, 
জড় ও জীব একই চেতনায় কিংবা একই চৈতন্য সম্ভায় বিধৃত। জগদীশচন্দ্র তার 
পরীক্ষা -নিরীল্ষার সব যন্ত্রপাতি নিজেই বানাতেন আমাদের দেশীয় সাধারণ মিস্ত্রীদের 
সহায়তায়। এ ব্যাপারে রামন ছিলেন তার সার্থক উত্তরসূরি । রামন যখন জন্মগ্রহণ 
করেন তখন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান সাধনার প্রেক্ষাপট ছিল এই রকম । পরাধীন ভারতবর্ষের 
মানা বঞ্চনা-দীর্ণ সমাজের অতি সামান্য অবস্থার একটি পরিবারে রামনের জন্ম হয়। 

রামনের পিতা ছিলেন চন্দ্রশেখর আয়ার। তার মায়ের নাম পার্বতী আন্মল। 
চন্দ্রশেখর আয়ারদের পরিবার বাস করতেন প্রত্ন্ত গ্রামে । মাদ্রাজ প্রদেশ তথা 
বর্তমানের তামিলনাড়ু রাজোর তাঞ্জোর জেলার প্রতান্ত গ্রাম আইয়ামপেট। এই 
আইয়ামপেট গ্রামে বাস করতেন কয়েক ঘর আয়ার পরিবার । চন্দ্রশেখর আয়ারের 
পরিবার এই পরিবারগুলির একটি । এই পরিবারের লোকরা বংশানুক্রমিকভাবে চাষবাস 
করতেন । রামন কিন্ত্রু আইয়ামপেট গ্রামে জন্মান নি। তিনি জন্মেছিলেন সেকালের 
ত্রিচিনাপল্লী বা বর্তমানের তিরুচিরাপক্লী শহরে । কারণ তিনি যখন জন্মান তখন তার 
পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার বাস করছিলেন তিরুচিরাপল্লীতে। 

চন্দ্রশেখর আয়ারের পরিবার ছিল অতি সামান্য অবস্থার পরিবার । তিনি দরিদ্র 
হলেও প্রতিভাবান ছিলেন। তার অনেকগুলি গুণ ছিল। চন্দ্রশেখর আয়ার ছিলেন 
তাদের পরিবারের প্রথম সম্ভান যিনি ভার পারিবারিক ধারার বাইরে শিয়ে পাশ্চাতা 
শিক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং তখনকার সামাজিক বিধান লঙ্ঘন করে তিনি ত্রিচিনাপল্লী 
তথা বর্তমানের তিরুচিরা'পল্লীতে ইংলিশ হাইস্কুলে ইংরাজীর শিক্ষকতা করতে শুরু 
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করেন। পরে অবশ্য তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভৌতবিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেন। 
সে কথায় পরে আসছি। যাইহোক, চন্দ্রশেখর তার পারিবারিক এঁতিস্তা ভেঙে চাষবাস 
বাদ দিয়ে তিরুচিরাপল্লীর ইংলিশ স্কুলে শিক্ষকতা শুর করলেন। সে সময় তিনি 
ম্যাট্রিকূলেশন পাশ করেছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ম্যাট্রিক পাশ করাটাও 
ংলিশ স্কুলে ইংরাজীর শিক্ষকের পদ লাভ করতে অসুবিধা হয় নি। ভার এই 
শিক্ষকতার সময়ই তিরুচিরাপক্লীতে 1888 সালের 7ই নভেম্বর রামনের জন্য হয়। 
চন্দ্রশেখর আয়ার একটি পারিবারিক এঁতিহা বজায় রেখেছিলেন। সেটি ভল 
সংগীতের প্রতি অনুরাগ ৷ তিনি বীণা এবং বেহালা বাদনে খুবই পারদর্শা ছিলেন । এই 
বাদনযস্ত্রগুলিকে পরে তার পুত্র রামন গবেষণার কাজে লাগিয়েছিলেন। সংঙ্গাতের 
প্রতি পিতার এই অনুরাগ পুত্র রামনের মধোও সঞ্চারিত হয়। লামনের এই অণুরাগ 
কেবল বীণা বা বেহালা বাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, পরবততীকালে তার 
অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী মন এইসব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বহু মূলাবান গবেষণা কবেছিল এবং 
ফলতঃ পদার্থবিদ্যার শব্দবিজ্ঞান নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল তার সেইসব গু হণ 
গবেষণায়। চন্দ্রশেখর আয়ার তার চাষবাতের পারিবারিক এতিহা ভেঙে শিল্পক তার 
পেশা গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংগীতানুরাগের পারিবারিক এঁতিহ্য তিনি ভাঙেন 
নি। এই এঁতিহ্যই সঞ্চারিত হয়েছিল পুত্র রামনের মধো। আর তার ফলেই, গ্লামন 
শব্দবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন তার গবেষণা দিয়ে । চন্দ্রশেখর আয়ারের 
সময় থেকে তাদের পরিবারের আর কাউকেই লাঙল চালাতে হয় নি। 

1857 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । প্রায় এক সঙ্গে প্রতিঙ্গিত 
হয় মাদ্রাজ এবং বো্বাই বিশ্ববিদ্যালয় । রামনের জন্মের কিছুদিন পরেই চংপ্রশেখর 
আয়ার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালম থেল্ক ভৌতবিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেন। বিজ্ঞানে ডিগ্রি 
লাভ করায় তিনি ত্রিচিনাপল্লীর এস.পি.জি কল্লজে লেকচারার পদে উন্লীত হন। 
এরপর তিনি চলে আসেন বন্দর শহ* বিশাখাপতনমে । এখানের মিসেস এ.ভি.এন্ 
কলেজে তখা হিন্দু কলেজে অধ্যাপধ" হিসাবে যোগ দেন। এই সময় রামনের বয়স 
ছিল মাত্র চার বছর। চন্দ্রশেখর আয়ার ছিলেন গণিত ও পদার্থবিদার অধ্যাপক। 
বিজ্ঞানের এই দুই শাখা ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তার বিশেষ ব্যুৎপন্ভি ছিল। পিতার 
এই বহুমুখী অনুসন্ধিৎসা এবং অনুরাগ পুত্র রামনকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করেছিল। 
এই প্রভাব নিয়েই গড়ে উঠেছিলেন ভবিষ্যতের নোবেলবিজ্ঞানী চন্দ্রশোখর. ভেক্ষট 
রামন। 

চন্দ্রশেখর আয়ার অধ্যাপক হয়ে চলে এলেন বিশাখা'পতনমে। তখন এই 
বন্দরশহরটির নাম ছিল “ভিজাখাপত্তম?। সমুদ্রের ধারে এই মনোরশ জায়গায় সংসার 
পাতলেন চন্দ্রশেখর। সংসারে মোট চারটি গ্ল্ালী . '্লামী; স্ত্রী ও চার বছরের শিশুপুত্র 
চন্দ্রশেখর ভেক্ষট রামন এবং রামনের 'দাদা চন্দ্রশেখর সুব্রাক্মনিয়ান আয়ার (0.5. 
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///21)। বিশাখাপতনমে তখনকার দিনেই জনসংখ্যা ছিল 40,000। পরিবারটি 
বাস করতেন কাছাকাছি ওয়ালটেয়ার শহরে । রামনের ছোটবেলা কেটেছিল ওপরে 
নীল আকাশ ও সমুদ্রের সানিধ্যে। রামন বালক সুলভ চপলতায় প্রায়শঃই বেরিয়ে 
পড়তেন এবং চলে যেতেন সমুদ্রের ধরে। শিশু রামনের এই সমুদ্র-ভ্রমণ ছিল 
প্রায়শঃই উদ্দেশ্যহীন। তবে মাঝে মাঝে তিনি অবশ্যই বেরিয়ে পড়তেন কোন 
“মসৃণতর নুড়ি বা সুন্দরতর ঝিনুকের খোজে" । খুব অল্প বয়সেই পদার্থবিদ্ায় রামনের 
আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। গল্প শোনা যায় যে, অসুস্থ হলে তার ছটফটানি থামানো 
যেতো কেবলমাত্র লিডেন জারের এক্সপেরিমেন্ট দেখিয়ে । পরিবারের আর্থিক অবস্থা 
ছিল খুবই সামান্য । কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন চলত। রামন সেই অবস্থার বর্ণনা করে 
বলেছিলেন, **আমি জন্মেছিলাম তামার চামচ মুখে নিয়ে । জন্মের সময় আমার বাবার 
আয় ছিল দশ টাকা মাসে ।” 

রামনের জীবনের পরবর্তী দশ বছর কেটেছিল এই বিশাখাপতনমেই। এই 
অঞ্চলের অধিবাসীরা তেলেগু ভাষায় কথা বলত । এখানকার একটি উচ্চ ইংরেজী 
স্কুলে তিনি আট বছর পড়েছিলেন, আর স্থানীয় কলেজে পড়েছিলেন আরো দ্র'বছর। 
এর ফলে সংস্কৃত ও মাতৃভাষা তামিল ছা'াও রামন তেলেগু ভাষাও খুব ভালোভাবেই 
আয়ন্ত করেছিলেন । রামন সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু এবং ইংরেজী ভাষায় সমান 
দক্ষ ছিলেন? মাতৃভাষা তামিলের মতই তার দক্ষতা ছিল তেলেগু ভাষায়ও। আর এই 
তেলেগু-দক্ষতা তিনি পেয়েছিলেন বিশাখাপতনমে ছেলেবেলা কাটানোর সুবাদে। 

রামনের মা পার্বতী আন্মল ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বংশের মেয়ে । অর্থাৎ 
রামনের মামাবাড়ীর পরিবেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা ছিল। ভারতের এই প্রাচীন 
সমৃদ্ধতম ভাষাটির বাকরণ বহুকালই ছিল অত্যন্ত সুসন্বদ্ধ। পার্বতী আম্মলের বাবা 
অর্থাৎ রামনের মাতামহ ভারতীয় দর্শনের নাযায়শান্ত্রের প্রতি এতই আকুষ্ট হয়েছিলেন 
যে, এই শান্ত্র অধায়নের জন্য তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে বাংলায় 
আসেন। নবদ্বীপ তখন সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান হিসাবে সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল। 
কথিত আছে, পার্বতী আম্মলের বাবা পায়ে হেঁটেই নবদ্বীপ এসেছিলেন ন্যায়শাস্ত্র 
পড়বার জন্য। আক্ষরিক অর্থে ন্যায় মানে কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা বা 
বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধান করা । রামনের মাতামহ নবদ্ীপে এসে কিছুকাল বাস করেন 
এবং নবদ্বীপের এক বিখ্যাত টোলে নায়শান্ত্র অধ্যয়ন করে আবার তিনি পায়ে হেঁটেই 
দেশে ফিরে যান। সে সময় সুদূর দক্ষিণ-ভারত থেকে পূর্ব-বারতের এক প্রান্তে 
এইভাবে পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া ছিল প্রবল শ্রমসাধা ব্যাপার । তাছাড়া সে পথের 
আপদ-বিপপদ, কষ্ট-বালাইও কম ছিল না। পার্বতী আম্মলের বাবা সে সব সহ্য করেই 
নবদ্ধীপে এসে অধায়ন করেছিলেন ভারতীয় দর্শনের ন্যায়শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের প্রতি 
কতটা অনুরাগ থাকলে এমন একটা ব্রত পালন করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। 

পার্বতীদেবী তার বাবার কাছ থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। 
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সাধারণভাবে শিক্ষিত না হলেও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং দর্শন সম্পর্কে পার্বতী 
আম্মলের মোটামুটি ধারণা ছিল। সংস্কুতের প্রতি মায়ের এই অনুরাগ লিজ্ঞানী রামনের 
মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল ছোটবেলা থেকেই। এইভাবে রামন পিতু-খংশ ও মাতৃ- 
ংশের যা কিছু ভালো তার সবটুকুই গ্রহণ করেছিলেন। তার শৈশব এবং বাল্যের 

পরিবেশ প্রাচুর্যমণ্ডিত ছিল না ঠিকই, কিন্তু ছোটবেলায় তিনি যে পরিবেশে মানুষ 
হয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত সংস্কৃতি-সম্প্রনন। পারিবারিক প্রভাব ছাড়াও ছোটবেলায় 
রামনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, বিজ্ঞানের প্রতি একর্ধণ এবং 
পারিবারিক এতিহ্োযর ধারায় তিনি পেয়েছিলেন গান-বাজনার প্রতি প্রবল আগ্রহ। 
এই সময় তিনি বাবার বেহালা এবং বীণা বাদনের প্রতি খুবই আকর্ষণ বোধ করতেন । 
আবার সংস্কৃত ভাষার প্রতি বেশ একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল তার সারাজীবনই, 
যার উন্মেষ ঘটে এই সময়ই এবং যে আকর্ষণের অনেকটাই তার মা পার্বতী আান্মলেন 
কাছে পাওয়া। 

আগেই বলা হয়েছে, নায়শাস্ত্র হল বিষযের গভীরে প্রবেশ বা বিশ্লেষণান্থাক 
অনুসন্ধান । ন্যায়শাস্ত্রে তত্ত্বের যাথার্থ্য নির্ণয়ে যুক্তি-তর্কের রীতিলীতি নিয়ে আলোচনা 
করা হয়। বিগত শতার্ধার ভারতীয় সাধূসন্ভদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রামনের পরিবারে 
হত এবং রামনের মানসিক উৎকর্ষ বিকাশে স্রভাবতই তার প্রভাব পড়েছিল । তার 
মনে বাস্তবিকই সেগুলি গভীর রেখাপাত করেছিল । 1930 সালের 11ই ডিসেম্বর 
স্টকহল্মে তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে নৈশভোজসভায় সুইডেনের রাজার 
স্বাস্থ্য কামনা করে সুরাপানের আহানের উত্তরে রামন প্রাটীন ভারতের গৌরবের ও 
বুদ্ধের ত্যাগের উল্লেখ করেন এবং সুরার বদলে জল পান কবেন। তার জীবনের এই 
রকম সব ঘটনার মধ্োই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভারতীয় এতিহ্রোর মানসিকতা, যা 
তিনি ছেলেবেলা থেকে ল/ভ করেছিলেন তার পাবিবারিক পরিবেশ এবং এতিহ্য 
থেকে। 

রামনের জন্মের প্রায় এক বছর আগে 1887 হ্রীষ্টাব্দের 22 ডিসেম্বর মাদ্রাজ 
থেকে প্রায় 400 কিলোমিটার দূরে এরোড শহরে জন্মেছিলেন আরেকজন ক্ষণজন্মা 
প্রতিভাবান পুরুষ । ইনি বিখ্যাত গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন (1887-1920 শ্রীঃ)। 
গণিতশাস্ত্রের এক বিস্ময়কর প্রতিভা হিসাবে ইনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। 
1918 শ্বীষ্টাব্দের 2রা মে এঁকে বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সদস্য (159119৬/ 01179 
7০%৪। 59019 বা 1785) নির্বাচিত করা হয়। তখন এর বয়স মাত্র ত্রিশ বছরের 
সামান্য বেশি। রামানুজন মারা যান 1920 সালের 26শৈ এপ্রিল। তখন তার বয়স 
বত্রিশ বছরের কিছুটা বেশি । প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফুরণের আগেই তার মৃত্যু হয়। রামন 
যতদিন বেঁচেছিলেন রামানুজন যদি ততদিন বাচতেন তা হলে গণিতশান্ত্রে হয়ত 
বৈপ্লবিক কিছু ঘটতে পারতো, যা আমাদের অজানা । 

রামন যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, সে বছরই মাত্র দু'মাস আগে জন্মেছিলেন 
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আরেক “ভারতরত্র'। 1888 সালের 5ই সেপ্টেম্বর জন্মেছিলেন “ভারতরত্র' সর্বপল্লী 
রাধাকুষ্জান। তিনিও মাদ্রাজ প্রদেশে জন্মেছিলেন । তিনি হ'য়েছিলেন ভারতের দ্বিতীয় 
রাষ্ট্রপতি । রাধাকৃষ্ণান এবং রামন উভয়েই বিশ্বের দরবারে ভারতকে মর্যাদার আসনে 
বসিয়েছিলেন। রাধাকৃঞ্জান ছিলেন একালের পৃথিবী -সেরা দার্শনিক । ভারত আজও 
তাকে শরণ করে তার জন্মদিনটিকে “শিক্ষক দিবস; হিসাবে পালন করে। রামন 
মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করেছিলেন বিজ্ঞানের আবিষ্কারে, আর রাধাকঞ্জান তা 
করেছিলেন ভারতীয় দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যায় এবং বিশ্বব্যাপী তার নিরলস প্রচারে । 
রামনের জন্মের কাছাকাছি সময়ে শুধু রামানুজুন কিংবা রাধাকয্ণজান নন, আরও 
কয়েকজন দিকপাল পদার্থবিজ্ঞানী ভারতে জন্মেছিলেন। তাদের কথা সামান্য একটু 
বলে নেওয়া যাক। 
পরাধীন ভারতবর্ষে রামনের জন্মের কাছ।কাছি সময়ে বেশ কয়েকজন বিশ্বখ্যাত 
পদার্থবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এঁদের জন্মা। 
বংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব পদার্থবিজ্ঞানী ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনায় সক্রিয়ভাবে 
ংশ নেন এবৎ নিজ নিভ' কতিত্রের সাক্ষর রাখেন, তাদের মধো আহ্ছন মেঘনাদ 
সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সতোন্দ্রমাথ বসু এবং কে-এস- কঞ্চান। মেঘনাদ সাহা 
এবং মহলানবিশ জন্মেছিলেন 1893 সালে, সতোন্ফ্রনাথ জানুগ্রহণ করেন 1894 
স্বাষ্টাব্দে এবং কে.এস. কষ্তান জল্মু নেন 1898 শ্রা্টাব্দে। রামন এবং এদের জন্মের 
সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি একমাজ ভাগদাশচন্দ্র বিজ্ঞানের আতুল। 
দ্বালিয়ে রেখেছিলেন তার তড়িচ্চন্বকীয় তরঙ্গের আদান -প্রদান এবং উদ্ভিদের 
শারীরতন্ত্রের গবেষণা দিয়ে । এই সময়টিকে পদার্থবিদ্যায় ভারতের বর্ণযুগের উথ। 
বলা যায়। এ সময় ভারতে প্রায় 160টি কলেজ ছিল কিন্তু মাত্র কয়েকটি কলেজে 
ন্নাতকোকব্তর গবেষণা বা এক্সপেরিমেন্ট করার ব্যবস্থা ছিল এবং যা ছিল তাও নামমাঞ্র। 
বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র একটি এটি কলকাতায়। এর নাম “ইগ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অব সায়েন্স” । 1876 সালে বিশিষ্ট চিকিংসক 
ডঃ মহেতদ্রলাল সরকার এর প্রতিষ্ঠা করেন । তার ন্প্র ছিল বিজ্ঞানে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত 
করা। এই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজদের কোন হাত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীদের স্বাবীন চিন্তাধারার প্রকাশের এক প্রকুন্টু উদাহরণ হুল এই প্রতিষ্ঠান। 
ভারতে কর্মক্ষেত্রের সব বিভাগেই নতুন আশা ও আলোর লম্মা হয় এই বাংলায়। 
কিন্তু এই আ্নসোসিয়েশনে প্রাণ সঞ্চার হয় রামন যোগ দেবার পর। সে সব কথায় 
কিছুটা পরেই আসছি। 
প্রসঙ্গতঃ ধলা যায়ঃ 1924 সালে 2875 হয়েছিলেন রামশ। এর আগে মাত্র 
তিন জন ভারতীয় এই সম্মানজনক সদসাপদ লাভ করেছিলেন । প্রথমজন হলেন, 
আরদেশির কারসেটজি ওয়াদিয়! (/51055961 041581199 ৬/৪01৪)। ইনি (1808- 
1877 খ্রীষ্টাব্দ) রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন 27শৈ মে, 1841 খ্রাষ্টাব্দ। 
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শ্রীনিবাস রামানুজন (1887-1920 খ্রীষ্টাব্দ) হলেন দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি 1918 
শবীষ্টাব্দের 2রা মে 1785 নির্বাচিত হয়েছিলেন । তৃতীয় ভারতীয়, যিনি 65785 নির্বাচিত 
হন, হলেন জগদীশচন্দ্র বসু (1858-1937 শ্রীষ্টাব্দ)। ইনি 1920 সালের 13ই মে 
6575 হন। তখন তার বয়স প্রায় 52 বছর। অনেক বেশি বয়সে তিনি 275 হন। 
আর রামন £785 হয়েছিলেন 1924 শ্রীষ্টাব্দে। তার বয়স তখন 36 বছর। 1930 
সালে 42 বছর বয়সে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। সে সব কথা পরে বলছি। 

আগেই বলেছি রামন যখন জন্মেছিলেন তখন তার বাবার মাসিক আয় ছিল 
দশ টাকা মাত্র । কারণ চন্দ্রশেখর আয়ার তখনও বি.এ পাশ করেন নি। তখনও তার 
ছাত্রজীবন শেষ হয় নি। তিনি বি.এ পড়বার সময়েই শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছিলেন । 
নোবেলবিজ্ঞানী রামনকে কোন বিদেশী সংবাদপত্রের এক সাংবাদিক শলেছিলেন, 
আপনার তো খুব বড়লোকের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল এবং আপনার শৈশব জীবনেল 
পরিবেশটা বেশ নিরুদ্িগ্ন হওয়া দরকার ছিল আপনার বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণের 
প্রয়োজনে । উত্তরে রামন হেসে বলেছিলেন, “আমি তামার চামচ মুখে দিয়ে 
জন্মেছিলাম। আমার জন্মের সময় আমার বাবার দশটাকার বিরাট মাসিক আয় ছিল ।" 
একথাগুলি একটু আগেই বলেছি । রামন তার বাবার এই সামান্য আয়ের কথা বলতে 
বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হতেন না। অন্নান বদনে তিনি বলতেন যে, ভার জন্মকালে তার 
বাবার মাইনে ছিল মাসির দশটাকা। সাদাসিধে সরল অনাড়ম্বর জীবন মাপন, কিন্তু 
উচ্চ দার্শনিক চিন্তার পোষণ - এহ হল বহুকাল ধরে চলা ভারতীয় জাবন ধারার 
এ্রতিহ্া। রামন -পরিবারেও সেই এঁতিহোর ধারা প্রবাহিত ছিল । বাবার সামানা আল্যার 
কথা বলতে তাই তার কুম্ঠা ছিল না বিন্দুমাত্র । ভারতীযরা চিরকালই মানুষকে বিচার 
করেন তার -আর্থিক-সম্পদ দিয়ে নয়. পরন্ু তার জ্ঞানের সম্পদে । উপ্রশেখর 
আয়ারের ওই দারিদ্র তাই তার পুত্রের কাছে ছিল গর্বের । পামনের পিতা দির এলে 5 
ছিলেন প্রতিভাবান। আর এই প্রতিভার আগুন সঞ্চারিত হয়েছিল রামনের মধ 
এবং তা হয়েছিল রামনের ছেলে বেলাতেই। 

জি.এইচ. কেশবালী তার বইতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 

“সমাজ জীবনের একটি বিস্ময় হল এই যে, দেখা যায় যারা বিজ্ঞানের 
অগ্রগতিকে সাহায্য করেছেন তারা সাধারণত মধ্যবিত্ত বা নিমমধাবিত্ত শ্রেণার। এঁদের 
অবদান সভ্যতাকে সম্বদ্ধ করেছে। প্রাচীন ভারতের এতিহাই ছিল যে জ্ঞানের সাধক 
ও প্রচাব্রক ব্রাহ্মণ অন্যের দান নিয়ে খেয় পরে থাকতেন । সম্পন্ডি যা কিছু সবই 
ধারণ করতেন মাথায়। মানসিক শক্তি ও যথোপযুক্ত গর্ব থাকলে কিছু মাত্রায় দারিদ্র 
সুবিধাজনক হতে পারে” 

চন্দ্রশেখরের পরিবারও ব্রাহ্মণ পরিবার । সুতরাং তাদের কাছে পাথিবি সম্পদের 
চেয়ে জ্ঞান -সম্পদের মূল্য অনেক বেশি ছিল। আবহমানকাল থেকে ভারতের খষি 
সমাজ ধন-সম্পদ আহরণের চেয়ে জ্ান-সম্পদ আহরণের উপরক্ট বেশি জোর 
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দিয়েছিলেন। রামনের মাতামহ তাই অর্থোপার্জনের জন্য নয়, জ্রান আহরণের জনাই 
.নবদ্ধীপে এসেছিলেন সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে। 

রামনের ছেলেবেলার প্রথমটা কেটেছিল তিরুচিরাপল্লীতে। তারপর তার বাবা 
চলে আসেন বিশাখাপতনমে কলেজের গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে। 
ওয়ালটেয়ারে তিনি সংসার পাতেন। সে সংসারে ছিলেন তিনি, রামনের মা পার্বতী 
আন্মল এবং তার দুই পুত্র। আগেই বলেছি, রামনের বয়স তখন মাত্র চার বছর। 
এখানেই কাটে তার ছেলেবেলা এবং ছাত্রজীবনের বেশ খানিকটা । বিশাখাপতনম 
থেকেই তিনি 1902 সালে ফার্স্ট আর্টস (7./২) পরীক্ষায় পাশ করেন কৃতিত্বের সঙ্গে! 
তারপর তিনি মাদ্রাজ চলে যান বি.এ পড়তে । সুতরাং বিশাখাপতনমেই কেটেছিল 
তার ছেলেবেলা এবং ছাত্রজীবনের প্রায় দশটি বছর। 

রামনের ছেলেবেলা কেটেছে ওয়ালটেয়ারের নীল সমুদ্র ও নীল আকাশের 
নিবিড় সানিধ্যে। সমুদ্রের তীরে ঝিনুক কুড়ানো, নুড়ি কুড়ানো এসব ছিল তার 
ছেলেবেলার নিতানৈমি্ডিক ব্যাপার । পরবতীকালের তার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল, 
"আকাশের রং নীল কেন* কিংবা “সমুর্রের জলের রং নীল কেনা” - এর পিছনে 
কারণ ছিল ছেলেবেলায় তার এই সমুদ্র-সানিধ্য। রামনের বাবা চন্দ্রশেখর আয়ার 
ছিলেন সঙ্গীত প্রিয় মানুষ । তিনি বেহালা এবং ধীণা দুটোই বাজানোতে বিশেষ পারদশী 
ছিলেন। বাবার বাজনা শুনতে শুনতে রামন তার ছেলেবেলা থেকে শুই বেহালা ও 
বেহালাজাতীয় বাজনার প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই দেখা গেল যে, বড়ো 
হয়ে যখন তিনি বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন বাদ্যযন্ত্র শিয়েই 
তিনি তার কাজ আরম্ত করেছিলেন । বেহালা বা বীণায় তার বাধা থাকে, সেই তারে 
আঘাত করলেই সুমধুর শবক্তরঙ্গ ওঠে । এর তত্ত্ুটা বুঝবার জনা রামন অনুসদ্ধিৎসু 
হয়েছিলেন তার বৈজ্ঞানিক জীবনের আদিপর্বে। 

এই প্রসঙ্গে আচার্য রামন তার জীবনের একটি সুন্দর ঘটনার প্রায়শই উল্লেখ 
করতেন । তিনি বলতেন 2 “আমি তখন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। একদিন সকালে 
বাবা বেহালা বাজাচ্ছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে আমার মন চলে গেল বাজনার 
দিকে। আমি যেন উৎকর্ণ হয়ে সেই সুমধুর বাজনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে 
গিয়েছিলাম। বাদকের হাতের দ্রুত সঞ্চালনে ও নানাভাবে সঞ্চালনের ফলে বেহালার 
বুকের তারগুলি থেকে যে অপূর্ব সুমধুর ধবনি-তরঙ্গ উঠছিল, তার কম্পনের 
বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে শব্দের যে লীলায়িত স্পন্দন আমার কর্ণপটহের মধো এসে 
আঘাত করছিল আমি মুগ্ধভাবে তার রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করলাম । কিন্তু রহস্য 
ভেদ করার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। বিষয়টি আমার মনের মধ্যে 
গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল সেই সময়ে। বাপারটা আমার মগজের মধ্যে রয়ে 
গিয়েছিল। কলেজে এসে যখন পদার্থ বিজ্ঞান পাঠ করলাম তখন থেকে আমার শৈশব- 
কালের সেই অনুসন্ধিৎসা আরো তীব্র হয়। আমি নিজেও বাবার কাছে অল্প-স্বল্স 
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বেহালা বাজানো শিখেছিলাম। আর যখনই বেহালা হাতে তুলে নিয়ে তার বুকে 
ছড়টি টানতাম নানাভাবে, শুনতাম তার বুক থেকে উঠতো নানা ধরনেব শব্দ। কী 
এর রহস্য'ঃ - এই চিন্তা আমাকে তখন থেকে প্রবলভাবে পেয়ে বসে। বেহালার 
গঠনটি বেশ করে পর্যবেক্ষণ করলাম; এর নানা অংশ ভালো করে দেখলাম এ 
“বেহালার বুকে সটানভাবে কয়েকটি তার বাঁধা রয়েছে ধনুকের ছিলার মতো । বেহালার 
গায়ে সটানভাবে যে তারগুচ্ছ বাধা, সেগুলির নিচেকার অংশ যে ক্ষুদ্র সেতুটির ও'পব 
দিয়ে প্রসারিত হয়েছে তার ফলেই কি কম্পনের বা শব্দ তরঙ্গের বৈচিত্রা ষ্জটির এক 
থেকে ওঠে?” 

এই কৌতুহল, এই প্রশ্ন রামনকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল মে, পরে তিনি৷ 
মুদঙ্গ ও তবলা নিয়েও শব্দতক্তের পরীক্ষা করতে থাকেন। তিনি মদঙ্গ ও তবল!র 
গঠন পারিপার্য পরীক্ষা করে বুঝবার চেষ্টা করলেন, এই যন্ত্র দুটি থেকে উত্থিত 
শব্দতরঙ্গ থেকে ধ্বনি মাধূর্যের এমন সুসঙ্গতি কেমন করে সম্ভব হয়) পর্রবতাকালে 
রামন পরীক্ষা করে দেখালেন যে, মুদঙ্গ ও তবলার মুখের আবরণ নরম চামড়া জাতীয় 
জিনিস দিয়ে আচ্ছাদিত। এর ফলে বেহালার মতো মুদঙ্গ ও তবলা থেকে মে শব্দ 
তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা সুসঙ্গত ধ্বনি মাধুর্যে পরিপূণ হয়ে ওঠে। রামন বেহালা, বীণা, 
তবলা ও মৃদঙ্গ নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কবেছেন পরবর্তী জীবনে । এ বিষয়ে তাও 
আবিষ্কারগুলি শব্দবিজ্ঞানকে নানাভাবে সমুদ্ধ করেছে । তার আবিঞ্কারগুলির কথা 
পরে বলা হয়েছে। এখানে শুধু এইটুকুই বলি যে তার এইসব আবিঙ্গারের জনা 
প্রয়োজনীয় অনুসন্ধিৎসা তিনি লাভ করেছিলেন তার ছেলেবেল। তেউ। 

রামন ছেলেবেলায় বেশ কিছুটা জেদী ছিলেন। এই জেদই পরবতী জীবনে 
তাকে সম্মানের উচ্চ আসনে বসা, করে তোলে নোবেলবিজ্ঞানী। পরবতীকালে 
তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতেন, এমন কি সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হলেও । পরব তা 
জীবনে রামন ছিলেন নিভীঁক, প্রকৃতি প্রেমিক। তার প্রকৃতি প্রেমের সুত্রপাত হয় 
বিশাখাপতনমে * তার চার বছরের বয়সকাল থেকে । ওয়ালটেয়ার -বিশাখাপতনমের 
অনবদা প্রাকৃতিক সৌন্দর্ম, লীল সমুদ্রের রংয়ের পরিবর্তন, আকাশের নীল, অরণোর 
সবুজ, অর্ধ-নিমজ্জিত পাহাড়গুলির সৌন্দর্য, সফেন তরঙ্গগুলির উপর সূর্যের আলোর 
বিবিধ বিচ্ছুরণ ছেলেবেলা থেকেই তার মনে প্রবল প্রভাব ফেলেছিল। অত্যন্ত মেধাবী 
ছিলেন রামন। তার পড়াশুনা তাই খুব কম বয়সেই শুরু হয়েছিল৷ সে কারণেই তার 
পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মাত্র বাবো বছর বঘসে মাট্রিকূলেশন পরীক্ষায় পাশ করা । শুধু 
পাশ করা নয়, মাট্রিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান পেয়েই পাশ করেছিলেন; 1900 
শবীষ্টাব্দে বিশাখাপতনমের হিন্দু হাইস্কুল থেকে প্রথম হয়ে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। 
সে সব কথায় একটু পরেই আসছি! 

তার জীবলনীকারদের অনেকেই বলেছে, ওয়ালটেয়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং 
নীল আকাশ ও সমুদ্র ছেলেবেলাতেই তার মনে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল । এগ্ুলিই 
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“এবং এইভাবে কিশোর রামনের জীবন শুরু হয়েছিল নিখুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
এবং চমৎকারিত্রময় দৃশ্যাবলীর মধ্যে এক পাগ্ডিতাপূর্ণ পরিবেশে । সমুন্তদ্রর রংয়ের 
বিভিন্নতা এবং নিতা পরিবর্তনশীলতা, অর্ধ-নিমজ্জিত পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া 
চিত্রবিচিত্র তরঙ্গের সূর্যালোকে উল্জ্রল দীপ্তি, তার তরুণ মনে আলো এবং বর্ণের 
প্রপঞ্চ বা স্ররূপ বোঝবার প্রবল আকুলতা সুষ্টি করেছিল।”" 

রামনের ছেলেবেলা প্রচুর্যের মধো কাটেনি ঠিকই, কিন্তু রামন তার ছেলেবেলায় 
নাউ্ীর মধো পেয়েছিলেন এক পাগ্ডিভাপর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবেশ, আর বাড়ীর বাইরে 
পেয়েছিলেন অত্লণীয় সৌন্দর্যময় সীমাহীন প্রকাতি। এ সবের মধা দিয়েই কেটে খায় 
পরমনের শৈশব, রামনের ছেলেবেলা । এরপর গুরু হয় রামনের ছ।এজীধন। তান 
মেধাবী রামনের ছাত্রজীবনের শুরু হয়ে যায় খুব কম বয়সেহ।"এবার তার উজ্ভ্বাল 
ছাত্রজীবশের কথায় আসি। 





“এক হ্রিসাবে বলা যেতে পারে যে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ছান বিশ্রজগৎ সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা পাল্টিয়ে দিয়েছে । বহুদর্শিতভাজনিত জ্ঞানের অগ্রগতি* পদার্থের গঠন 
সম্পর্কে মুল তন্ত্র এবং সৃষ্টির বিষয়টিতে বস্বগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা - সবই 
আভা আন্ডুর্জাতিক প্রক্রিয়ার অংশীভত এবং প্রথিবীর সকপ জাতিই আজ এই অগ্রগতির 
অংশীদাব। এইভাবে সি.ভি. রমনই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছেন ও প্রমাণ করেছেন 
যে, বস্থুর মধো ফোটনের (6179101) শক্তি আংশিকভাবে বূপাশ্তরিত হয়ে যেতে 
পারে। আমার বেশ মনে আছে, তার এই আবিষ্কার আমাদের মনে সেই সময়ে কী 
গভীর দাগই না কেটেছিল, যখন আমরা বার্লিনে পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনাচক্রে 
যোগদান করতাম । আমি আশা করব, বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক 
বিশ্বভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে রামন তারই একজন সম্মানিত অংশীদার হিনাবে রাজনীতি- 
রাল্ষসের বলি না হয়ে আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন ।”" 


-- আলবার্ট আইনস্টাইল 
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ছাত্রজীবন 
নোবেলবিজ্ঞানী রামনের ছাত্রজীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে বিশাখাপতণমে। 


বাবা-মায়ের সঙ্গে চার বছর বয়সে তিনি এখানে আসেন । বাবা চগ্দ্রশেখর আমাল 
এখানের হিন্দু কলেজে পদার্থবিদ্যা ও গণিতে লেকচারার নিযুক্ত হওয়ায় বাবা মায়ের 
সঙ্গে রামন এখানেই কাটান তার শৈশব এবং ছাত্রজীবনের প্রায় দশ বছর সময়। চার 
বছর বয়সে বিশাখাপতনমে আসা রামনের পরবর্তী দশ বছর কাটে এই বন্দর শঞরেই। 
1893 সালের প্রথম দিকে তিনি বাবা -মায়ের সঙ্গে বিশাখাপতনমে আসেন । 1900 
খা্টাব্দে তিনি মাত্র বারো বছর বযসে বিশাখাপতনমের হিন্দ হ্াহক্কুল থেকে ম্যাট্রিক 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে উত্তীর্ণ হন। 1902 সালে তিনি বাবার কলেজ থেকে 
ফাস্ট আটসু নিম তা করে চলে যান মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে। 
বিশাখাপুটিনিনের রর ব্য হয়। মাদ্রাজের ওই কলেজ থেকে 1904 সালে 
মাত্র 19ছর বুয়সে প্রথম স্থার্ন লীভি করে রামন বি. এ (8./.) পাশ করেন । এরপর 
1907 কলে মারা স্াবিীলষ কে তিনি এম. এ (1/..) পাশ করেন। এবারেও 
তিনি!! রয় স্থান.ল্মাভ করেন্দ৷ $:; 
সি বলা যায়, 'সে সু ম্যাট্রিকুলেশন থেকে শুরু করে এম.এ অবধি 
বীন্বন বদ্যাজুকটের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দক্ষিণভারতে তখন একটি মাত্র 
বলা ইলে 1987 ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় । 1857 সালে 
ভারতবর্ষে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় - কলকাতা, বোল্ত ও মাদ্রাভ । রামনের 
ররর পরোটারেরেরেমারাররিরনিগারিযের ভিন অধীনে । তখনকার 
দিনে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা ছিল “ম্যাট্রিকুলেশন” (15015019007) । সংক্ষেপে 
বলা হত “মাট্রিক' পরীক্ষা । এই পরীক্ষাকে আরও কিছুটা আগে বলা হত “প্রবেশিকা 
পরীক্ষা” (61702170959 2565171179001) | এরপর পড়তে হত কলেজে । কলেজে প্রথম 
দ্ু'বছর পড়ার পুর দিতে হত “ফার্স্ট ভার্টস” (6750 215) পরীক্ষা । এর নাম 
পরবর্তীকালে হয়েছিল “ইন্টারমিডিয়েট? (1119177801815) পরীক্ষা । এফ.এ-তে 
কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগ পথকর্থছল না । পরবর্তীকালে ইন্টারমিডিয়েট আর্টস (1.4) 
এবং ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স (1.5০.) চালু হয়। এখন দ্বাদশ শ্রেণী হওয়ার ফলে 
ইন্টারমিডিয়েট ব্যাপারটাই আর নেই। রামনদের সময় বি.এ-তে আর্টস এবং 
সায়েন্সের আলাদা বিভাজন ছিল না। কলেজের শেষ পরীক্ষাই ছিল বি.এ পরীক্ষা । 
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পাশ করলে বলা হুত বি.এ পাশ। পরবর্তীকালে কলা বিভাগের জনা “ব্যাচেলার অব 
আর্টস" (8...) এবং বিজ্ঞান বিভাগের জনা “ব্যাচেলার অব সায়েন্স” (8.5০.) 
ডিগ্রি চালু হয়। তেমনি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দু'বছরের কোর্স পড়ার পর যে ডিগ্র 
দেওয়া হত তার নাম ছিল “মাস্টার অব আর্টস” (৮./5.)। এতেও কলা বিভাগ ও 
বিজ্ঞান বিভাগ জনিত কোনও পার্থকা ছিল না। পরবর্তীকালে কলা বিভাগের 
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি হয় এম.এ (1/./.); অর বিজ্ঞান বিভাগের হয় এম-এসসি 
(1/.50.)। রামনের সময় এই বিভেদ ছিল না। 

আবারো বলি, ছাত্রজীবনে রামন ছিলেন অত্ন্ত মেধাবী । তাই মাত্র বারো 
বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। শুধু পাশ করাই নয় 1900 সালের ম্যাট্রিক 
পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন । দক্ষিণ ভারতের সে পরীক্ষা তখন মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হত। সে সময় এই পরীক্ষাও ছিল বেশ কঠিন 
মেধাবী রামনের পক্ষে অবশা ওই পরীক্ষায় প্রথম হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল রি 
আশ্চর্যের হল, অতো কম বয়সে ওই পরীক্ষায় প্রথম হওয়া । 

যাইহোক, 1900 ্রীষ্টাব্দে বারো রছর বয়সে রামন মাট্রিক পাশ করে'তার 
বাবার কলেজেই ভর্তি হন। দু বছর পর বিশাখাপতনম থেকে আই.এ. পাশ করে 
মাদ্রাজ চলে যান প্রেসিডেন্সি কলেজে । সেখান থে হব বি.এ. এবং 
1907 সালে এম.এ. পাশ করেন। সব পরীক্ষায় 
প্রাইজ ছিল সবই অর্জন করেছেন। তখন মার্রাজে 7 
ও আলোক বিদ্যা বিষয়ে স্পেশাল পেপার 
বিশেষ আগ্রহের বীজ এখানেই রোপিত হয়েছি 

আবার ফিরে আসি তার স্কুল জীবনের 
প্লামন সাটবছর পড়াশুনা করেছিলেন। এ 
আয়ন্ত হয়ে যায় রামনের। এর ফলে সংক্ষুত, ্‌ 
- এই চারটি ভাষাই তিনি এই সময় শিখে রি | তি 
খুব দক্ষতা অর্জন কবেছিলেন তা জানা যায় এই সময়ের একটা ঘটনা থেকে। সে 
সময় একবার এক সরকারী পরিদর্শক স্কুলে এসেছিলেন । ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজীতে 
কে কেমন দক্ষতা অর্জন করেছে তা তিনি পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং রামন তখন 
যের্লাসে ছিলেন সে প্লাসের সব ছাত্রকেই ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ লিখতে বললেন। 
সব ছাত্রই প্রবন্ধ লিখে পরিদর্শককে দিলেন ।.পরিদর্শক নিজে সেগুলি পরীল্ষা করার 
পর রামনের লেখা প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন । সুতরাং স্কুল জীবনেই 
রামন ইংরেজী ভাষাতে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন সন্দেহ নাই। তার এই চারটি 
ভাষাতে দক্ষ হয়ে ওঠা এক বিরল প্রতিভার নিদর্শন। 

মাত্র বারো বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 1900 সালে রামন 
ভর্তি হলেন বিশাখাপতনমের হিন্দু কলেজে । তিনি যখন কলেজে ভর্তি হন তখন 
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বাড়িতে আস্ত্রীয়-স্বজনেরা তাকে ইতিহাস নিয়ে পড়তে বলেছিলেন । তাতে চাকরির 
জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সুবিধা হত। এমন কি সরকারী উচ্চপদ লাভের 
পরীক্ষাগুলিতেও ভাল ফল করা যেত এবং এইসব উচ্চপদ লাভও সহজ হতে পারতো। 
রামন উরঁচুপদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন না। সরকারী কাজের আকর্ষণের চেয়ে 
বিজ্ঞান পড়াশুনা তার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। এ জনা ইতিভন্াস পড়া 
তার হল না। পড়লেন বিজ্ঞান। 

1902 সালে ফার্স্ট আর্টস পাশ করার পর তিনি 1903 সালের জানুয়ারী মাসে 
ভর্তি হলেন মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে । বি.এ ক্লাসে ভর্তি হলেন পদার্থবিজ্ঞান 
(191755105) নিয়ে । তখন তার বয়স সবে চৌদ্দ পেরিয়েছে । পনেরোয় পা দিয়েছেন 
তিনি। কম বয়েসী রামনকে দেখে কলেজের অধ্যাপকরা ভাবতেন তিনি তখনও 
স্কুলের ছাত্র, কলেজের ছাত্র নন। একবার এক ইংরেজীর অধ্যাপক তাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন, “তুমি কি এই ক্লাসের ছাত্র?” রামন উত্তর দিয়েছিলেন, “হ্যা, সার ।? 
অধ্যাপকটি তা বিশ্বাস করতে না পেরে রামনের বয়েস জিজ্ঞাসা করেছিলেন । এ 
সম্পর্কে কলেজ জীবনের প্রায় 35 বছর পরে, রামন মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে 
তার ছাত্রজীবনের স্মৃতি রোমস্থন করে লিখেছিলেন : 

“মাদ্রাজে-যে চার বছর আমি কলেজে পড়েছিলাম সেই সময় ইংরেজ 
অধ্যাপকদের কাছ থেকে যে সহদয় ব্যবহার পেয়েছিলাম তা আমি কোনদিনই ভুলিনি । 
তখন সব বিভাগীয় প্রধানই ছিলেন ইউরোপীয় । তাদের কাছ থেকে অতিশয় শ্লেহশীল 
ও সহৃদয় বাবহার পেয়েছি। প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কে তারা মনোযোগী ছিলেন। প্রতিটি 
ছাত্রের জন্য তারা সমান আগ্রহ দেখাতেন। তখনকার কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে আমার 
যে ছবি আছে তা দেখলে পরে বোঝা যাবে আমি আকৃতিতে দেখতে যেমন ছোট 
ছিলাম, তেমনি পরিচ্ছদের মধোও তেমন কোন চাকচিকা ছিল না। হাটু পর্যন্ত কাপড়, 
মাথায় একটা উলের টুপি - এই বেশে আমাকে দেখে কলেজের ছাত্র বলে মনে করা 
কঠিন ছিল । অধ্যাপকরা প্রথম প্রথম মনে করতেন আমি বুঝি স্কুলের ছাত্র, ভুল করে 
কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে মিশে গেছি। ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক ই. এইচ. ইলিয়ট 
একদিন তো আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি সতাই বি.এ ক্লাসের 
ছাত্র কি না। উত্তরে আমি যখন “হ্ব্যা' বললাম, তখন তিনি তা বিশ্বাস করতে না 
পেরে আমার বয়স জিজ্ঞাসা করেছিলেন।” 

ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় রামন মাদ্রাক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার মধো 
প্রথম হয়েছিলেন । বি.এ পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেন। 
1904 সালের বি.এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে মাদ্রাজ বিস্ববিদ্যালয়ের একটি মাত্র ছাত্র প্রথম 
শ্রেণী পেয়েছিলেন, তিনি চন্দ্রশেখর ভেঙ্ষট রামন। এছাড়া পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ 
কৃতিত্বের জন্য তিনি পেলেন সোনার মেডেল বি-এ পরীক্ষায় পাশ করার পর থেকেই 
রামনের প্রতিভার আরো স্ফরণ দেখা গেল। বিজ্ঞানের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল 
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সহজাত। স্কুলজীবনেই নানা ঘটনায় তার এই আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল । স্কুলে পড়বার 
সময়ই তিনি ভাঙ্গাচোরা জিনিস দিয়ে বাড়িতে একটা ডাইনামো তৈরি করেছিলেন। 
অনেকে সে সময় মন্তব্য করেছিলেন, এ ছেলে ভবিষাতে নিশ্চয়ই.নিউটন হবে। সে 
সময় তার বয়স অনুপাতে তিনি বিজ্ঞানের অনেক কগ্চিন কগিন বই পড়তেন এবং 
নিজে নানা যন্ত্রপাতি বানিয়ে বাড়িতেই পরীক্ষা -নিরীন্গা করতেন। আগেই বলেছি, 
ছেলেবেলায় একবার যখন রামন অসুখে শয্যাগত ছিলেন, সে সময় তিনি তার 
বাবাকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, “আমাকে লিডেন জারের (99517 091) 
প্রক্রিয়াটা দেখাবার একটু বাবস্থা করে দিনঃ এটা ওদখতে আমার খুব ভালো লাগে ।' 
পারিবারিক পরিবেশ রামনকে বিজ্ঞানমুখী করে তুললেও ধর্মের প্রতি তার 
অনুরাগ কম ছিল না। রামনের ছাত্রজীবন কালে বিদুষধী আইরিশ মহিলা আনি বেশান্ত 
এসেছিলেন ভারতবর্ষে । তার বক্তা রামনকে ধর্ম ও সংস্কারের প্রতি অনুরক্ত 
করেছিল। আনি বেশান্তের প্রভাব যুবক রামনের মনকে তখন এমন গভীরভাবে 
স্পর্শ করেছিল যে, তিনি কিছুকাল ধর্ম-সাহিতা পাছে মন দিয়েছিলেন। তাছাড়া 
রামনের ছেলেবেলায় বিবেকানন্দ বিশ্ব জয় করে ফিরে আসায় দক্ষিণ ভারতে সে 
সময় হিন্দুধর্ম নিয়ে প্রবল উদ্দীপনা চলছিল । মা্রাজেও তখন বিবেকানন্দ-তরঙ্গ 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। রামন তাস মাদ্রাজে পড়াকালীন ধর্মসাহিত্য পড়ায়ও মন 
দিয়েছিলেন। তিনি যখন বি.এ প্লাসের ছাত্র তখন রামায়ণ ও মহাভাল্মত - এই দুটি 
মহাকাব্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেটি তার অধ্যাপকদের কাছ 
থেকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল । বিজ্ঞানী রামনের ধর্মসাহিত্য চর্চা তার জ্ঞান 
পিপাসার পরিচায়ক। 
রামন যখন কলেজের ছাত্র তখন থেকেই তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবৃত্তি 
দেখা গিয়েছিল। সে সময় থেকেই তিনি শব্দ ও আলোকতরঙ্গ নিয়ে নানা পরীক্ষার 
অনুশীলন করতে থাকেন। ভারতবর্ষে তখনকার দিনে গবেষণা জিনিসটা প্রায় অজ্ঞাতই 
ছিল।-আশ্চর্য হল, রামন যখন স্নাতক হন নি, তখনই তার মধো যে শুধু বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় আগ্রহ দেখা গিয়েছিল তা নয়, তিনি তার গবেষণালপ্ধ ফলগুলি নামকরা 
আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করার জনা পাঠাতেন। এম.এ পড়বার সময় পদার্থ 
বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি এতোটাই সফল হয়েছিলেন যে, তার প্রথম গবেষণাপত্র 
+18 6015)/1717611102) 10190100011 89105 0018 10 ৪ 79019170112) 
/55910019" লগ্ুডনের “ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে? (6170195010110511/45952175) 
প্রকাশিত হয়েছিল 1905 খ্রাষ্টাব্দে। রামনের বয়স তখন মাত্র 18 বছর । 1907 সালে 
তার একটি প্রবন্ধ 4০9৬/:০17'5 17795 17 00191155019)” প্রকাশিত হয় লণ্ডনের 
“নেচার (51419) পত্রিকায়। ওই বছরই তার অন্য একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত 
হয় আবারও ওই ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে । এই প্রবন্ধটির নাম ছিল, +00142019 
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তার কুড়ি বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই গবেষণার ব্যাপারে যেন নিজের পায়ে 
দাড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তখন থেকেই তার মধ্যে আগ্মুবিশ্বাস দেখা 
দিতে থাকে। 

রামন যখন কলেজে পড়ছিলেন, সে সময় একবার চেষ্টা হ়ছিল অকাল 
পরিণত রামনকে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলাণ্ডে পাঠাবার । কিন্তু মাদ্রাজের সিভিল সার্জন 
রায় দেন যে, ক্ষীণকায় বালকটি বিলেতের উগ্র আবহা ওয়া সহ্য করতে পারবে না। 
তাই চেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, শ্রীনিবাস রামানুজন বিলাতে গিয়ে 
যক্ষারোগে আক্রান্ত হন এবং ওই রোগেই মারা যান। দক্ষিণ ভারতীয়দের পক্ষে 
লণ্ুনের আবহাওয়া পুরোপুরি অস্বাস্থ্যকর চিরকালই । তাছাড়া সে সময় রামনেব 
বয়স ছিল অল্প, শারীরিক গঠনও ছিল বেশ দুর্বল। তাই পড়াশুনার জনা সে সময় 
রামনকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার পরিকল্পনাটি কার্যকর হয় নি। 

রামনের বিজ্ঞান প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল অতি অল্প বয়সেই। 16 বছর বয়সে 
তিনি বি.এ. পাশ করেছিলেন । এই রকম একটা সময়ে একটা ঘটনা ঘটেছিল রামনের 
জীবনে যা তার ওই প্রতিভা স্ফুরণেরই সাক্ষা দেয়। বি.এ. পরীক্ষার কিছুদিন পরের 
কথা । একদিন তার সহপাঠী আপ্লারাও বন্ধুর কাছে এলেন কয়েকটি কঠিন বৈজ্ঞানিক 
সমস্যা নিয়ে । রামনের অনুসন্ধিতসু মন সমস্যা সমাধানের জনয তৎপর হয়ে উঠলো । 
কিন্তু দুই বন্ধ অনেক চেষ্টা করেও সমস্যাটির সঠিক সমাধানে বার্থ হলেন । তখন 
দুজনে গেলেন অধ্যাপক জোন্‌সের কাছে। অধ্যাপক জেন্স-ও সেই সমস্যাগ্ুলি 
নিয়ে ব্ব্রত বোধ করতে লাগলেন। রামন অবশ্য পরাজিত হতে রাজী ছিলেন না। 
নিজের বুদ্ধি বলেই দুরূহ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান হল। রামনের এই প্রচেষ্টার 
ফলে পদার্থবিদ্যার এক কঠিন সমস্যা সেদিন সহজতর হয়ে গিয়েছিল । ফলে প্রখ্যাত 
বিজ্ঞানী লর্ড র্যালের শব্দ সম্পর্কিত মতবাদ (71501) ছাত্রদের পড়বার সুবিধা 
হয়। লর্ড র্যালে স্বয়ং রামনকে তার এই কাজের জনা অভিনন্দিত করলেন। 

ছাত্রজীবনেই রামন উৎসাহী গবেষক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 1906 
সাল থেকে প্রায় ধারাবাহিকভাবেই তার বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশ হতে থাকে লণ্ডনের 
“নেচার”, “ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন" প্রভৃতি নামী পত্রিকায় । ছাত্রজীবনেই বিদেশেও 
তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রশংসিত হয়েছিল। 

আগেই বলেছি, রামন তার ছাত্রজীবনের অধ্যাপকদের খুবই প্রশংসা করতেল। 
বেশ কিছুকাল পরে তিনি সেই অধ্যাপকত্দর সম্পর্কে স্মৃতি রোমস্নে বলেছিলেন, 

“মাদ্রাজের কলেজে যে চার বছর আমি কাটিয়েছি তার স্মৃতি অতি মধুব। 
তখন সববিভাণীয় প্রধানই ছিলেন ইউরোপীয় । তাদের কাছ থেকে অতিশয় শ্লেহশীল 
ও সহদয় ব্যবহার পেয়েছি। 35 বছর আগে তোলা কলেজের ফটোগ্রাফে যখন বালক 
বয়সের লুঙ্গী করে ধুতি পরা এবং বাড়ীতে বোনা আকারহীন টুপি মাথায় নিজের 
নগণা ক্ষুদ্র মূর্তির দিকে তাকাই তখন এ সব অধ্যাপকদের সহৃদয় আচরণ আরও 
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বেশি বিস্ময়কর মনে হয় ।” রামন তার এইসব অধ্যাপকদের কথা আরও দু-একবার 
বলেছেন। তিনি যে এঁদের সহনদয়তায় খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা তার এইসব 
ল্যতিচারণাই বলে দেয়। ূ 

রামন ব্রিটিশ অধ্যাপকদের সহদদয়তায় মুগ্ধ হলেও, তিনি যা কিছু শিখেছিলেন 
সবই নিজের চেষ্টায়। 1957 সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী পুস্তকে তিনি 
লেখেন, *যে সব ছাত্ররা স্বনির্ভর তাদের নিজে নিজে কাজ করতে দেওয়ায় বিশ্বাস 
করতেন অধ্যাপক জোনস ... দু বছর এম.এ. পড়ার সময় আমার মনে আছে আমি 
একটি মাত্র বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম এবং তা অধ্যাপক জোনসের দেওয়া 
ফেব্রিপেরো ইন্টারফেরোমিটার বিষয়ে । অবশাঁ- 1939 সালে নেচার পত্রিকার 
সম্পাদকের কাছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত মনে হয়েছিল যে রামন কারও সাহায্য 
না নিয়েই পদার্থবিদ্যা আয়ত্ব করেছিলেন । তাই রামনের পধ্ঠাশতম জন্মুদিবস উপলক্ষে 
ইপ্ডিয়ান আকাডেমি অফ সায়েন্স কর্তৃক প্রকাশিত গ্রচ্থে গবেষণাপত্রগুলির সমালোচনা 
করতে গিয়ে নেচার পত্রিকার সম্পাদক দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, প্রকাশিত গ্রন্ছটিতে 
“ভবিষ্যৎ নোবেলজয়ী পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আর. এল. জোনসের 
কাছে কতটা খণী সে কথা কোথাও বলা হয় নি। স্র্গত অধাপক আর. এল. জোনস 
ক্যাভেগ্ুডস ল্যাবরেটরির এতিহ্য বহন করে ভারতে নিয়ে আসেন ।” প্রকৃতপক্ষে, 
রামন তো ছিলেন সনির ছাত্র । সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন । তাই, নোবেলজয়ী 
বিজ্ঞানীকে তৈরি করার পিছনে জোনস সাহেবের অবদান ততটা উল্লেখনীয় কিছু 
ছিল বলে মনে হয় না। প্রতিভাধর রামন নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন। 
বরং রামনকে নোবেলজয়া করার পিছনে অন্যদ্রে অবদান যতটা ছিল তার সিংহভাগই 
দাবী করতে পারেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সে আলোচনায় পরবর্তী পর্যায়ে 
আসা হবে। 

তবে এটা ঠিক যে* অধ্যাপক জোনসের খুবই প্রিয় ছাত্র ছিলেন রামন। তারই 
সুপারিশে এবং চেষ্টায় রামন তখনকার ভারত সরকারের অর্থবিভাগের সর্বভারতীয় 
পরীক্ষা বা ফাইনান্স সার্ভিসের (11791109 991৬1০9) পরীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। 
সুতরাং রামনকে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী করে তোলায় নয়, ভারত সরকারের সহকারী 
প্রধান হিসাব পরীক্ষক (/5551512170 /১০০০৪/719171) হিসাবে নিয়োগের পিছনে 
অধ্যাপক জোনসের কিছুটা অবদান ছিল । রামন অর্থবিভাগের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় 
(0110127 78791708 581৬1০6) সেবার প্রথম হয়েছিলেন। ফলে, আসিস্টান্ট 
আযকাউনট্যান্ট জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হতে তার কোন অসুবিধাই হয় নি। সে 
সময় আমাদের দেশে বিজ্ঞানের গবেষণার কোনরকম সুযোগ ছিল না। তাই মন 
থেকে না চাইলেও রামন এই চাকরির জন্য সর্বভারতীয় পরীন্মায় বসেছিলেন এবং 
এই চাকরি গ্রহণ করেছিলেন তার সামনে আর কোন পথ খোলা না থাকায়। 

এই প্রসঙ্গে রামন নিজেই বলেছেন, **আমি যে সময়ে শ্লাতক তখন এদেশে 
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বিজ্ঞানে গবেষণা করার মতো কোন সুযোগই ছিল না, ফলে আমাদের অধ্যাপকরা 
তাদের প্রতিভাবান ছাত্রদের সরকারী চাকরির জন্য কোন একটা প্রতিযোগিতামূলক 
সর্বভারতীয় পরীক্ষা দেবার জনা পরামর্শ দিতেন। তখন ভারতীয়দের যে উচ্চশিক্ষা 
দেওয়া হতো তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসন বাবস্থা যাতে সুদক্ষভাবে 
পরিচালিত হতে পারে ভারতীয় প্রতিভাবান যুবকদের ঠিক সেইভাবে তৈরি করা ।” 
রামনের চাকরি করা নিয়ে আলোচনায় আসা হবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে। আবার তার 
ছাত্রভীবনের কথায় ফিরে আসি। 

একটু আগেই বলেছি, ছাত্রাবস্থায় রামন মাদ্রাজে যখন এম.এ. পড়ছিলেন 
৩খনই ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে পদার্থবিদ্যায় তার প্রথম গবেষণা পত্র প্রকাশিত 
হয়, - “আয়তাকার ছিদ্রজনিত অপ্রতিসম অপবর্তন ব্যাণ্ড” (7118 ()75১/7717817- 
0811010500001 82105 0049 10 720)91190121/50911019) 1 এটি প্রকাশিত হয় 
লগুনের ফিলজফিক্যাল মাগাজিনে (101119590101109115995179) 1 সেই সময়, 
বিশেষ করে ভারতবর্ষ যখন পরাধীন তখন, ইংল্যাণ্ডের একটি বিখগত ও অগ্রনী 
জার্নালে মাত্র সতেরো বছরের এক ভারতীয় ছাত্রের প্রবন্ধ প্রকাশ একাট বিরল ঘটনা । 
সে সময় পদার্থবিজ্ঞানের নতুন বিষয়ে দীর্ঘতর প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে ওই জার্নালকে 
ইংল্যাণ্ডের সব থেকে অগ্রগণ্য মনে করা হত, 'প্রসিডিংস অফ দি রয়্যাল সোসাইটি 
অফ লগ্ুন'-এর থেকে ও। রামনের আত্মবিশ্বাসের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যা 
জীবনের পরবর্তীকালে তিনি বহুবার দেখিয়েছেন। চাকরীতে ঢোকার আগে তিনি 
আরও দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন নেচার ও ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে । এগুলির 
কথা একটু আগেই বলেছি। ছাত্রজীবনের এই ধারা তিনি চাকরি জীবনেও বজায় 
রেখেছিলেন । চাকরিতে থাকার সময়ও তিনি বছরে গড়ে তিন-চারটি করে 
গবেষণাপত্র প্রকাশ করে গেছেন। এগুলি প্রায়ই আলো ও শব্দবিজ্ঞানের ওপর 
গবেষণার ফল। তার চাব'র জীবন এবং তার সঙ্গে গবেষণা চালিয়ে যাওয়াটা 
আইনস্টাইনের বার্নে পেটেন্ট অফিসে কাজ করার সঙ্গে তুলনীয়। আইনস্টাইনের 
মতই অফিসের কাজের পর রামন তীর প্রিয় গবেষণার কাজ নিয়েই বাস্ত থাকতেন। 
তার চাকুরিস্থুল কলকাতা হওয়াটা তার পক্ষে সৌভাগ্যজনকই হয়েছিল। ০ সময় 
কলকাতায় না এলে ভবিষ্যতে তিনি নোবেলজয়ী (বিজ্ঞানী হতে পারতেন কি না সন্দেহ। 

এম.এ পাশ করার কিছুদিন পরেই 1907 সালের 6ই মে তারিখে রামনের 
বিয়ে হয় লোকসুন্দরী আন্মলের সঙ্গে। তখন রামনের বয়স সবে আঠারো বছর 
পেরিয়েছে মাত্র । লোকসুন্দরীকে তিনি নিনজ্ুই পছন্দ করেছিলেন। প্রতিভাবান রামনের 
যোগ্য জীব,সঙ্গিনী হয়েছিলেন শ্রীমতী লোকসুন্দরী রামন। কেতাবী শিক্ষা না থাকলেও 
তার স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল প্রখর। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া আরও কয়েকটি ভাষা তিনি 
আয়ত্ত করেছিলেন ।.সঙ্গীত, চারুকল৷ এবং শিল্পের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল তার। 
ভারতীয় নারীত্রের চিরন্তন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা লোকসুন্দরাকে সবদিক থেকেই রামনের 
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যোগ্য স্ত্রী করে তুলেছিল । বিয়ের অল্পকাল পরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার 
স্নামী সাধারণ স্তরের মানুষ নন । তাই স্বামীর সেবায় তিনি পুরোপুরি নিজেকে নিয়োজিত 
করেছিলেন। রামনের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকে ছিল তার পরিপর্ণ 
সজাগ দৃষ্টি। রামনের জীবনে লোক সুন্দরীর ভূমিকা সম্পর্কে রামন নিজেই বলেছেন, 
“আমার প্রতিভার বিকাশে আমার সহধর্মিনীর সেবা ও সাহচর্য কম সভায়ক ছিল না।? 

লোকসুন্দরী সম্পর্কে জি.এইচ. কেশবানী তার 43217121) 20791115 65005" 
বইটিতে লিখেছেন, “রামন জীবনে সবচেয়ে চমৎকার যে দানটি পেয়েছিলেন তা 
হল তার স্ত্রী লোকসুল্দরী। তিনি এতো গুণবতী ও দয়াময়ী রমণী ছিলেন যে, রামনের 
ছাত্ররা সকলেই তার ভক্ত ছিলেন। যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করেন ভারত কোন্‌ দিক 
দিয়ে পশ্চিমের দেশগুলির থেকে আলাদা, তবে আমি বলব মেয়েদের একনিষ্ঠতায়। 
এটাই ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব। টেনিসন বলেছেন, “পুরুষ কর্ম ও খ্যাতির স্বপ্নের মধ্যে 
বাঁচে, নারী বাচে প্রেমে ।" রামনের যশশগৌরবের স্বপ্ন সফল হয়েছিল সম্ভবত তার 
একটি কারণ লোকসুন্পরী সর্বক্ষণ তাকে ভালোবাসা দিয়ে পুষ্ট করেছেন। ঘন্টার পর 
ঘণ্টা তিনি অনামনক্ধ স্ামীর খাবার নিয়ে অপেক্ষা করেছেন, গাগা হয়ে যাওয়া কফি 
কতবার গরম করেছেন । তার স্ত্রামী যাতে ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন তাতেই ছিল 
তার আনন্দ। সুখী দাম্পতা জীবনের জনা প্রয়োজলীয় বোঝাপড়ার চেয়ে এটা ছিল 
অনেকটাই আলাদা । স্বামীর প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলেন 
তিনি। এটা প্রয়োজন বা পুণোর খাতিরে নয় - এটা ছিল তার ধর্ম । রামক্ষের জীবনের 
অবিচ্ছেদা অঙ্গ হবার তার অধিকার ছিল এবং এ অধিকার তিনি চেয়েছিলেন স্বেচ্ছায় 
এই যে একান্তভাবে নিজেকে স্বামীর জন্য উৎসর্গ করা এর মধ্য ভারতীয় নারী তার 
চরিতার্থতা পায়। লোকসুন্দরীর কাছে এই নিষ্ঠাই ছিল তার. শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । রামন 
যখন পরম প্রশানত্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি মে পরিপূর্ণ জীবন ফেলে 
গেলেন তার সবচেয়ে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন লোকসুন্দরী।” সব দিক দিয়েই 
মহীয়সী লোকসুন্দরী ছিলেন রামনের যোগ্য আদর্শ সহধর্মিনী । 

আর.-এস. কঞ্জাণ বলেছেন, “নিজের জগতের বাইরের কোন ব্যাপার নিয়ে 
অধ্যাপক রামন মাথা ঘামাতেন না। বাইরের কিছু তাকে বিরক্ত করে এটাও তিনি 
পছন্দ করতেন না।” লোকসুন্দরী এটা খুব ভালো করেই জানতেন । তাই দৈনন্দিন 
সাংসারিক দায়-দায়িত্ব, ঝক্কি-ঝামেলা তিনি নিজেই সামলাতেন । চেষ্টা করতেন এই 
সব ঝামেলা থেকে রামনকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে। লোকসুন্দরীর অতুলনীয় নিষ্ঠায়ই 


রামনের প্রতিভা বিকাশের পথ বহুলাংশে সুগম হয়েছিল। রামনের নোবেলজয়ী 
বিজ্ঞানী হওয়ার পিছনে লোকসুন্দরীর অবদান অসামান্য । 


75 বছর বয়সে রামন একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে বলেছিলেন- “এই দীর্ঘ 
সময়ের মধো আমি কখনো বৈজ্ঞানিক বিষয় ছাড়া অন্য দিকে মন দিয়েছি বলে স্মরণ 
হয় না।” এটা সম্ভব হয়েছিল স্ত্রী লোকসুন্দরীর কল্যাণে । রামন ডুবে থাকতেন বিজ্ঞান 
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সাধনায়। আর লোকসুন্দরী সামলাতেন সংসার নির্বাহ, জীবনের অন্যানা প্রয়োজন - 
অপ্রয়োজন। সুতরাং রামন যে বলেছেন, লোকসুন্দরীর সেবা ও সাহচর্য তার প্রতিভা 
লিকাশের অন্যতম সহায়ক ছিল - তা একবিন্দুও বাড়িয়ে বলা নয়। 

রামন ৪2 বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু তার স্কুল-কলেজে পড়া ছাত্রজীবন সেই 
দীর্ঘ আয়ুর তুলনায় বেশ সংক্ষিপ্তই ছিল। মোট বারো-তেরো বছরেই তীর ছাত্রস্ীবন 
শেষ হয়ে যায়। 18 বছরের সামান্য কিছু বেশি বয়সেই সমাপ্ত হয় তার ছাত্রজীবন। 
1907 সালের জুন মাসে যখন রামন আসিস্ট্যান্ট আকাউন্ট্যান্ট জেনারেল ভিসাবে 
ভারত সম্রাটের অধীনে কাজে যোগ দেন 'তখন তার বয়স ছিল মাত্র 18 বছর 7 মাস। 
ছাত্রজীবন সংক্ষিপ্ত হলেও রামন সারাজীবনই ছিলেন প্রকৃতির ছাত্র । তিনি তার 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির মধ্য দিয়েই সারাঞ্জাবন পাঠ গ্রহণ করেছেন প্রকৃতির কাছ 
থেকে । সে হিসাবে তিনি ছিলেন সারাজীবন ধরে প্রকৃতিরই ছাত্র । "অকাল পরিণত" 
রামন তার স্কুল-কলেজ -বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠগ্রলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেরে 
ফেললেও, প্রায় 54 বছব ধরে তিনি নিরলস ভাব নানা গবেযণাব মলা দিয়ে চালিয়ে 
গেছেন তার প্রকতি-পাত - দীর্ঘ ছাত্ঞরজীবন। 

রামনের ছাত্রজাবনের কথা শেষ করি বিশাখাপতনমে ছেলেবেলায় তার 
পড়াশুনার কথা দিয়ে । রামনের দাদা ছিলেন চন্দ্রশেখর সুক্রাহ্মনিয়ান আয়ার (0.5. 
/১১21) । এই সি.এস. আয়ার হলেন 1983 সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্ররস্কার 
পাওয়া সুব্রাক্মনিয়ান চন্দ্রশেখরের (501015111917521 011917019591721) বাবা। 
অর্থাৎ সুব্রান্মানিয়ানেব কাকা হলেন রামন। দু'জনেই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরক্কার 
পান। রামন পান 1930 সালে এবং সুক্রান্ষনিয়ান পান 1983 খ্রাষ্টাব্দে। কামেশ্বর 
বালি (162179517/21 0.2) তার জীবনীগ্রন্থ 401817012. 2 /৯81099121017% ০1 
5. 01181701959" বইটিতে লিখেছেন 2 

“সি.এস. আয়ার এ” র।মনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল মূলতঃ তাদের 
পিতার অভিভাবকত্তে (79191509) ৷ তারা বাডীতৈই সাত বছর বয়স অবধি তামিল, 
পাটিগণিত এবং ইংরেজী পড়াশুনা করেন। পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার তার সমস্ত ভালো 
গুণগুলি তার সম্ভানদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন । তিনি কেবল 
প্রয়োজনমত ইংরেজী, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রকোণমিতি এবং প্রাকতিক ভূগোল 
পড়িয়েই ক্ষান্ত হতেন না, ছেলেদের অভ্যাস করাতেন নিজের থেকে অন্যানা বই 
পড়ার । রামনের দাদা বলেছেন, “বাবা আমার সঙ্গে পড়তেন, স্কটের (9117 ৬/৪151 
5০০) 1.9 ০1 &76 1991 17411751751, শেকসপীয়ারের ০০911015105" এবং 
মিল্টনের "75150159 (-০5-এর কিছু কিছু অংশ” । রামনের বাবা ভারতীয় রাগ 
সংগীতের প্রতি তার অনুরাগ এবং বিভিন্ন বই সংগ্রহের প্রতি তার আকর্ষণ _ দুইই 
সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন তার পুত্রদের মধ্যে ।?? 

রামনের মধ্যে প্রতিভা তো ছিলই । সেই প্রতিভার বিকাশে চন্দ্রশেখর আয়ারের 
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অবদানও কম ছিল না। পিতার ওই শিক্ষাদানের ফলেই রামন মাত্র বারো বছর বয়েসে 
ম্যাট্রিক, ষোল বছর বয়সে বি.এ এবং আঠারো বছর বয়সে এম.এ পাশ করতে 
পেরেছিলেন। আর কোন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী এতো কম বয়সে শ্লাতকোত্তর ডিগ্রী 
লাভ করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই । সে দিক থেকে বিশ্ব -বিজ্ঞানীদের মধো 
রামন এক অনন্য এবং বিরল প্রতিভা । তার ভাইপো সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখরও 
প্রতিভাধর ছিলেন। ছিলেন বিরল প্রতিভার ভারতীয় বিজ্ঞানী । তিনিও 15 বছর বয়সের 
আগে কলেজে আসতে পারেন নি। 1953 সালে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
নাগরিকত্ব নেন এবং নোবেল পুরস্কার পান 1983 সালে । রামন তার অনেক আগেই 
1970 সালে মারা গেছেন। 

ছাত্রজীবনে পাঠ্য পুস্তকের বাইরে নানা বই এবং পত্রপত্রিকা পড়তেন রামন। 
বিশেষ করে অঙ্ক এবং পদার্থবিজ্ঞানের বু বই তিনি পড়েছিলেন তার কলেজ এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে । মনে রাখতে হবে, 1905 সালে রামন যখন এম.এ পড়ছেন 
তখন আইস্টাইনের আলোকবেদ্যুত ক্রিয়া (170199160010 61601) এবং বিশেষ 
আপেক্ষিকতাবাদ (509019।711901% ০1 79191৬1) সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। 
এগুলি সম্পর্কে রামন জ্ঞানলাভ করেছিলেন অনেকটা পরবর্তীকালে । কিন্তু তার অপূর্ব 
আবিঞ্চার “আলোর কোয়ান্টাম তন্ত্র বিষয়ে সব থেকে বিশ্বাসযোগা প্রমাণ" বলে মন্তব্য 
করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী । 





“অধ্যাপক ভেম্ষটরামন আলোকবিজ্ঞানের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, বিশেষ 
করে আলোকের বিক্ষেপ সম্পর্কিত বিষয়ে । এই প্রসঙ্গে, প্রায় তিন বছর আগে, 
তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে আলোকের বিল্ষেপণের ফলে আলোর রঙ বদলে 
দেওয়া যেতে পারে । তার আগে কোন কোন বিজ্ঞানী গবেষণার পর এই বিষয়ে 
ভবিষাদ্বধাণী করেছিলেন কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও এই পরিবর্তনটা আবিষ্কার 
করতে সমর্থ হন নি। বিগত দশ বছর কালের মধ্যে পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে (6%- 
091117)917191 61/5105) যে তিন -চারটি শ্রেষ্ঠ আবিঙ্গার দ্বারা বিজ্ঞান জগাৎ 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে সেগুলির মধ্যে “রামন এফেক্ট” নিঃসন্দেহে একটি। তার 
এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের ক্রমোনতির পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । জ্ঞান - 
বিজ্ঞানের বহু শাখায় বহুবিধ দান ভিন্ন, অধ্যাপক রামনের আর একটি কৃতিত্ব এই 
যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গারো তিনি এক নতুন গবেষকগোষ্ঠী সৃষ্টি 
করেছেন ।”” 

-- লর্ড রাদারফোর্ড 
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কর্মজীবন 


রামন 1907 সালে এম.এ. পাশ করেন । ওই বছরের গোড়ার দিকে এম.এ. পরীক্ষায় 
তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হলেন। বাবা চন্দ্রশেখর চাইলেন উচ্চতব 
শিক্ষার জন্য রামন ইংল্যাণ্ডে যান। মাও তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধখন 
সরকারী বাবস্থায় তার বিলাত যাওয়া ঠিক হয়, তখন রামনের দুর্বল স্বাস্থ্য তার বিলাত 
যাওয়ায় বাধা হয়ে দাড়ালো । শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে সরকাবী ডাক্তারের কাছে 
পান্ানো হলো, তিনি অভিমত দিলেন : “এর স্নাস্থ্য খুব, দুর্বল, শরীর কুশ; এমন 
অবস্থায় একে বিলাত যাওয়ার জন্য আমি সুপারিশ করতে পারি না।* রামনের বিল ৩ 
যাওয়া হলো না। 

সকলের মন খারাপ হলো । তখন হিতাকার্ক্ীরা রামনকে প্রতিযোগিতামূলক 
পরাক্ষা দিতে পরামর্শ দিলেন । বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেব যে সময়ের কথা বলছি 
তখন এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন সুযোশ ছিল না; তাই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্র দেখাতেন তাদের অনেকেই ভারত সরকারের উচ্চপদের চাকরির 
জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতেন। এই জাতীয় সর্বভারতীয় পরীাক্ষাগুলির মধ 
তিনটিই প্রধান ও সম্মানজনক । ব্রিটিশ-ভারতে ভারতীয়দের কাছে হশ্ডিয়ান সিভিল 
সাভিস (09)+ হপ্ডিয়ান পুলিশ সাভিস (125), ইগ্ডিয়ান অডিট এগু আকাউল্টস 
সার্ভিস (1//৯5) - এই 1তনটি সর্বভারতীয় চাকরি ছিল খুবই লোভনায়। এইসব 
পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে চাকুরি লাভ করাটা সে সময়ের ভালো ছাত্রদের ছিল 
ধ্যান-জ্ঞান। কেশবানী তার বইয়ে লিখছেন : 

“*কোন বিজ্ঞানীর কাছে 160 এই তিনটি অক্ষরের কোন অর্থই নেই, কারণ 
এটা এমনকি কোন রাসায়নিক সংকেতও নয়। কিন্তু ব্রিটিশ সালাজ্যের অধীন 
ভারতীয়দের কাছে আই সি এস (ইশ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস), আই পি (ইপ্ডিবান 
পুলিশ), আই এ এশু এ এস বা আই এফ ডি (ইগ্ডিয়ান অডিট এশু আকাডন্টস 
সার্ভিস বা ইণ্ডিয়ান ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট; ইত্যাদিরা ছিল খুবই লোভনীয় । এতে ছিল 
উচচপদমর্যাদা, সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি কর্তৃত্ব । বিশ্ববিদ্াালয় থেকে পাশ 
করে সব ভালো ছাত্ররাই এই লোভনীয় চাকবির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীম্ষায় 
বসত। এতে সাফল্য লাভ করলে একটি নিশ্চিন্ত আরামদায়ক জীবন এবং সুন্দরী স্ত্রী 
পাবার সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। এই করেই সীমিত বাছাই করা বাক্তি দিয়ে গড়ে উঠেছে 
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ভারতীয় প্রশাসনের শক্ত কাঠামো)” 

এই সময় “ইগ্ডিয়ান পলিশ সার্ভিস+- এর নাম ছিল *ইপ্ডিয়ান প্রালশ" (12)। 
তেমনি 18৪ -এর নাম ছিল 10 বা ইপ্ডিয়ান ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট । সে সময় 105 
316 পরীম্ষা হত বিলতৈ। পরীক্ষার্থাঁদের পাড়ি দিতে হতে লগ্ডনে পরাক্গা দেবার 
জনা । কিন্তু ফিনান্স সার্ভিসের পরীক্ষা হত ভারতেই। এই সাভিসের সর্বভারতীয় পরীষ্ক্ষা 
তখন গ্রহীত হতো কলকাতায় । 

কলকাতা ছিল তখন ভারতের রাজধানী । কিন্তু এই সর্বভারতীয় পরীক্ষায় নির্বাচিত 
হওয়া কঠিন ছিল। অধ্যাপক জেমসের খব প্রিয় ছাত্র ছিলেন রামন। তারই সুপারিশে 
এবং চেষ্টায় রামন ভারত সরকারের অর্থবিভাগের সর্বভারপ্তীয় পরীক্ষা দিতে 
পেরেছিলেন । 

প্রতিভাবান ছাত্র রামনের কাছে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চ্যালেঞ্জ 
মনে হয়েছিল । 1907 সালের ফেব্রুয়ারা মাসে তিনি ইগ্ডিয়ান ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের 
(120) উচ্চতর পদের জন্য পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 
1907 সালের জুন মাসে মহামানা ভারত সন্নাটের অধীনে সব্রকারী চাকরিতে বহান্ল 
হলেন। তখন তার বয়স 18 বছর 7 মাস, আইনত সাবালক বলা চলে না। রামনের 
কাছে এই চাকরির থেকে পদার্থবিদ্যা অনেক প্রিয় ছিল। কিন্তু পিতামাতা জানতেন যে 
টাকাই প্রতিষ্ঠা দেয়। তাই সরকারের সিনিয়র ফিনাস অফিসারের চাকরি নিতে তারা 
রামনকে বুঝিয়ে রাজি করালেন। অত্যন্ত বিশ্বপ্ততার সঙ্গে তিনি দশ বঙ্ছর সম্াটের 
চাকরি করেছিলেন _ প্রথমে আযাসিস্টান্ট এক উল্ট্যান্ট জেনারেল ও পরে ডেপুটি 
আকাউলন্ট্যান্ট জেনারেল হিসাবে। 

সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের আ।সিস্ট্যান্ট আকাউন্টাশ্ট জেনারেল হিসাবে মাগ্র 
18 বছর 7 মাস বয়সে চাকরি জীবন শুরু করলেন পদার্থ- বিজ্ঞানী রামন। সেই 
শুরু হল ভবিষাৎ নোবেল বিজ্ঞানীর কর্মজীবন । এটা ভাবতে খুবহ আশ্চর্য লগে যে, 
যিনি তার ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের অনুশীলনে তৎপর ছিলেন, বিজ্ঞানলম্ম্নীর আরাধনায় 
জীবন অতিবাহিত করার সংকল্প করেছিলেন যিনি, সেই রামনকে দশটি বছর সরকারী 
দশ্তরে চাকরি করতে হয়েছিল। এব থেকেই সহজে বুঝতে পারি যে, সে সময়ে 
আমাদের দেশে বিজ্ঞানের গবেষণার কোনরকম সুযোগই ছিল না। আর তা ছিল গ। 
সামনে আর তো কোন পথ খোলা ছিল না। পরবতাঁকালে রামন নিজেই বলেছেন 
যে, তখন এদেশে বিজ্ঞান গবেষণার কোনও সুযোগই ছিল না। ফলে, তাদের 
অধ্যাপকরা মেধাবী ছাত্রদের সরকারী চাকুরির জন্য কোন একটা প্রতিযোগিতামূলক 
সর্বভারতীয় পরীক্ষা দেবার জন্য পরামর্শ দিতেন। যুলক র/ামনকে তাই সরকারী 
চাকরিতে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে তার চাকরি-জীবনের দশ 
বছরের অধিকাংশ সময় কলকাতায় অতিবাহিত হয়েছিল, যদিও কর্মভীবনের গোড়ার 
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দিকে 1910 সালে রামনকে স্বল্পকালের জন্য রেঙ্গুন ও নাশপুরে বদলি হতে হয়েছিল। 
তখন ইংরেজদের অধীনস্থ ব্রচ্মদেশ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সরকারী চাকরি 
গ্রহণ করলেও মনের ভেতরে যে €জ্ঞানিক প্রতিভা ছিল তাকে একপাশে সবিয়ে 
রাখা বা মুছে ফেলা সম্ভব হয় শি। অবসর সময়টা তিনি বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়েই 
থাকতেন । অফিস ও বাড়িতে ভার সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয় ছিল বিভা _ বিভঙ্ঞান 
ভিন্ন তিনি যেন তার অস্তিত্ব চিন্তাই করতে পারতেন না। 1907 সাল খেক 1917 
অবধি এই দশ বছর রামন সরকারী চাকরি করেছিলেন । এই দশ বছরে লামনের 
28টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল নেচাব, ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল 
রিভিউ ইত্যাদি বাঘা বাঘা সব পত্রিকায় । অর্থাৎ সরকারী কাজের পাশাপাশি তিনি। 
গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন । তার এই সময়ের গবেষণার বেশির ভাগ জুড়েই ছিল 
শব্দবিজ্ঞান। সুতরাং চাকবির সঙ্গে গবেষণার একটা তালমিল ঘটিয়ে রামন এক দ্বৈত 
জীবনযাপন করতেন । এই জীবনযাপনটা আইনস্টাইনের বার্নের পেটেন্ট অফিসে 
চাকরি এবং যুগপৎ তার গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। 

এল-এ. রামদাস 19%1 সালে “জার্নাল অফ ফিজিকস্‌ এড্রকেশন" পা্রিকায় 
বলেছেন যে, অফিসে রামনের কাজের খুব কদর হত। এই দশ বছর তিনি মোটামুটি 
কলকাতাতেই কাটিয়েছেন, যদিও মাঝে একবার রেঙ্গুন ও একবার নাগপুর যেতে 
হয়েছিল। দু-বারই পুনরায় কলকাতায় বদলি নিতে সমর্থ হয়েছিলেন, একবারতো 
কলকাতায় থাকার জনা রামন প্রমোশান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । কারণ কলকাতাকে 
তিনি বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র মনে করতেন। 

ফিনান্স অফিসার হিসেবে রামন ছিলেন কড়া লোক । একবার এক কর্মচারিকে 
বরখাস্ত করলে অত্যান্ত প্রভাবশালী সংবাদপত্র *“অমুতবাজার পত্রিকা" কর্মচারার সপঙ্ছে, 
দরবার করে এই “বালক অফিসার"'-কে ধিক্কার দেয় । আমরা বিশ্মাস করি রামন ঠিকই 
করেছিলেন, কারণ আকাউন্ঃ।ন্ট জেনারেল এ “বালক"'- এর রায় মেনে নিয়োছলেন। 

1910 সালে তাকে রেঙ্গুনে বদলি করা হয়। ওই বছরই রামন খাবার গুরুতর 
অসপস্থতার সংবাদ পেয়ে মাদ্রাজ চলে আল্সন। তারপর চলে গেলেন নাগপুরে । রামন 
তখন ডেপুটি আযাকাউল্ট্যশ্ট জেনারেল । তার কর্মদক্ষতার গুণে সরকারী কাজে এই 
কয়বছরের মধ্যে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। রেঙ্গুন ও নাগপুলের স্বল্পবালীন। 
কর্মজীবনেও সরকারী চাকুরিতে তিনি তার কর্মদক্ষতা অক্ষু্ন রেখেছিলেন। তিনি 
যখন লাগপুরে ছিলেন তখনকার একটা ঘটনার কথায় আসি । নাগপুরের কোন এক 
নাগরিকের বাড়িতে একবার অগ্নিকাণ্ডের ফলে তার গৃহে সঞ্চিত গ্রিশ - চল্িশখানা 
একশো টাকার নোট পুড়ে যায়। নোটগুলির প্রায় অর্ধেকটা আগুনে পুড়ে যায়নি। 
লোকটি উদ্দিপ্ন হয়ে সেই আধপোড়া নোটগুলি নিয়ে এলেন আ্যাকাউল্ট্যান্ট 
জেনারেলের অফিসে । লোকটি ভেবেছিলেন, টাকাগুলি বদল করার কোনও আশাই 
নেই, তবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা । তিনি রামনের কাছে এলেন। অন্য কেউ 
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হলে লোকটিকে পত্রপাঠ বিদায় করতেন । কিন্তু রামন ওই আধ-পোড়া নোটগ্ুলিকে 
একটী ম্যাগানিফাইং গ্লাস (14901710179 91955) দিয়ে খুব ভালো করে পরীক্ষা 
করে নির্দেশ দিলেন লোকটিকে আধপোড়া নোটগুলির বদলে নতুন নোট দিয়ে দিতে। 
যে খাজাঞ্কীকে তিনি এই নির্দেশে দিলেন সে একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, “স্যার, 
এ নোটগুলো যে একেবারে পুড়ে গেছে।” বামন উত্তরে বললেন, “পুড়ে যে গেছে 
সে তো আমিও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন একটা নোটের ও নম্বর পুডে 
নি।” খাজাঞ্চী বললো, “তা যায় নি, স্যার” । রামন বললেন, “তাহলে কি প্রমাণ হয়"? 
প্রমাণ হয় যে, এটা সাজানো ব্যাপার নয়, সত্যি আগুন লেগেছিল । কাজেই লোকটিকে 
আমরা আগুনে আধ-পোড়া নোটের বদলে নতুন নোট দিতে পারি।" এই ভাবে, 
সরকারী কাজের যে সব সমস্যা তার কাছে আসতো সবগুলিকেই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
দেখতেন এবং তাদের সমাধান খুজে বের করতেন । এটাই ছিল রামনের চরিত্রের 
বৈশিষ্টয। কি সরকারী কাজে, কি বিজ্ঞানের গবেষণায় সর্বত্রই তিনি তার এই 
নুসন্দিৎসু মনটিকে সর্বদাই কাজে লাগিয়েছেন। 

রামনের সৌভাগ্য যে তিনি তার চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কলকাতা 
কাটাতে পেরেছিলেন । মাঝে সামান্য সময়ের জনা রেঙ্গুন এবং নাগপুরে বদলি হলেও 
1911 সালে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন ডাক ৪ তার বিভাগের 
আকাউন্ট্যান্ট জেনারেল হয়ে। তখন তার বয়স মাত্র 23 বছর। এর আগে কোন ও 
ভারভ্ভীয় এমন উচ্চ ও দায়িত্রপূর্ণ পদে এতো কম বয়সে অধিষ্ঠিত হন 'নি। 

অর্থবিভাগের স্থায়ীপদে উচ্চ বেতনের চাকরিয়। হয়ে ভার মশ ভরে নি। এটা 
খুবই নাভাবিক। ধিনি ভবিষাতে বনবিখাত বিজ্ঞানী হবেন, তার এই ধরনের চাকরা 
কখনই মনের মত হতে পারে শা। তার অস্তলীন প্রতিভাই' তাকে বিজ্ঞান গবেষণার 
জন্য উদ্দ্ধ করতো । তার প্রথম চাকুরীস্থল কলকাতা । সরকারী অফিসের নানান 
খুঁটিনাটি কাজে তার মন যখন আস্থর, বিজ্ঞান গবেষণার সুষ্ঠু পথ যখন তিনি খুে 
বেড়াচ্ছেন* এমনি এক কর্মকাণ্ড দিনের শেষে বাড়ী ফিরছিলেন ট্রামে করে বৌবাজার 
স্ট্রীট দিয়ে। হঠাৎ চোখ পড়ল 210 নং বাড়ীটির দিকে। ট্রাম থেকেই দেখলেন বাড়ীটিতে 
সাইনবোর্ড ঝুলছে, ৮19 110191 /5550018601 001 079. 00100290101) 01 
5019106+1 

যদিও এই রাস্তায় এর আগে বহুদিন গেছেন, তবু এর আগে কখনও চোখে 
পড়েনি এই সাইন বোর্ডটা। ট্রাম থেকে এটা দেখেই নেমে পড়লেন ও সোজা ঢুকে 
পড়লেন আসোসিয়েশনের বক্রুতামুখর হলঘরে। সেই দিনটি বিজ্ঞানের জগতে, 
বিশেষ করে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান জগতে ছিল এক স্মরণীয় দিন। সেইদিশই তিনি 
খুজে পেয়েছিলেন তার বিজ্ঞান সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ। বক্তুতানঞ্চে ভপস্থিত 
ছিলেন কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । বক্তৃতা শুনে 
রামন অভিভূত হয়ে পড়েন । দেখা করলেন বিজ্ঞান সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ড: মহেব্দ্রলাল 


কর্মজীবন 33 


সরকারের পুত্র এবং তৎকালীন বিজ্ঞান সমিতির সম্পাদক ড: অমৃতলাল সরকারের 
সঙ্গে। এখানের সুন্দর বক্তৃতা গৃহ, পাঠাগার বিভাগ এবং সুন্দর পরীক্ষাগার তার 
খুবই ভাল লেগে যায় এবং সত্যি সত্যিই তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
যোগ দিলেন এই আযসোসিয়েশনে। নিয়মিতভাবে পাঠাগারে পড়াশুনা ও বীক্ষণাগারে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাতে থাকলেন তখন থেকেই। ইতিমধ্যে তার কিছু কিছু 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিদেশের নামী বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল মৌলিক গবেষণা 
কর্ম হিসাবে । এই সময় তিনি এককভাবে বাদাযন্ত্রের উপর বেশ কিছু মৌলিক গবেষণা 
চালান ও সে সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধও প্রকাশ করেন । এগুলি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ 
করে। অল্পদিনের মধ্যেই অর্থদপ্তরের এই তরুণ অফিসার অক্লান্ত পরিশ্রমী বিজ্ঞান 
সাধক হিসাবে কলকাতার বিজ্ঞানী মহলে পরাটত হয়ে উঠলেন। এই সময় তার 
পরিচয় ঘটলো স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । কলকাতায তিন বছর একটা 
কাজের পর হঠাৎ তিনি রেঙ্গুনে বদলী হয়ে যান। ফলে আসোসিয়েশনের থেকে 
সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। মনেব দুঃখ চেপে রেখেই চলে যান রেঙ্ছুনে। 
সাময়িকভাবে ছেদ পড়ে গবেৰণা -কর্মে। রেঙ্গুন থেকে নাগপুর ও পরে কলকাতায় 
আবার ফিরে আসেন বদলী হয়ে। 

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার । তার 
শেতৃত্বে ও দুই মনীষী তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী খোষের অর্থানুকুলো তৈরি 
হয়েছে বিজ্ঞান কলেজ (501917950911999) । 1917 খ্রাষ্টাব্দেই স্যার আশুতোষ 
পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক" (6811 21905501) রূপে যোগদানের জন্য ডাব, 
পাঠালেন রামনকে। চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণায় নিজেকে সম্পূর্ণ 
নিয়োজিত করতে রামন “পালিত অধ্যাপক" হিসাবে যোগ দিলেন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে । তারপর 16 বছর ধরে অর্থাৎ 1917 থেকে 1933 খ্রীষ্টাব্দ অবধি ওই 
পদেই কাজ করেন। এই সমদ্েই 1930 খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। 

অধাপক রামনের উপর সাব আশুতোষের কত বড় আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তা 
বোঝা যায় রামনের “পালিত অধ্যাপক" 'হসাবে বোগদানের গার ওর দেওয়া একটা 
বক্তৃতা থেকে । উনি বলেছিলেন, র 

*০/০172/9 10821) 01100117909 81701401010 5901016) 178 5917৬1০55 ০ 
৬41. 0. ৬/.135177217, ৬/70 1595 018280% 015117000151150 171775911 2170 ৪০- 
0010790 2. 60101092919 0১115 01110198171 75582510195 11711900175 


01131১51028 0170017512170895, 95510008151 02011160101 01701911002 17951 
80৬91598 011001791517055, 87010511179 01151050001 01019551179 ০0111012. 
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রামন একবার স্যার আশুতোষকে বলেছিলেন “কাজ করার সুযোগ দিন, পাচ 
বছরের মধ্যে নোবেল পুরস্কারই এনে দেবো । এই গভীর আত্মবিশ্বাসী বিজ্ঞানী সত্যিই 
তা সম্ভব করেছিলেন এবং সত্যিসতিই 1923 সাল থেকে 1928 সাল অবাধ এই 
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পাঁচ বছরই তার লেগেছিল গবেষণার বিষয়টির ব্যাখ্যা ও আবিঞ্চার সম্পূর্ণ করে 
তুলতে। 
স্যার আশুতোষ সন্বন্ধে রামন বলেছেন, 
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এই কারণেই বলা হয়, 'রামন-একফেক্ট” (98179115190) যেমন রামনের 
আবিক্ষার তেমনি রামন হলেন স্যার আশুতোষের আবিঙ্ষার। 

কলকাতার এই “ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স" 
সম্পর্কে এই অবসরে দূ-চার কথা বলে নিই। উনবিংশ শতাব্দী ছিল ভারতের 
মবজাগরণের যুগ। সবদিক থেকেই একটা পরিবর্তন এসেছিল। উনবিংশ শতকের 

ংলার ওই বুদ্ধিবৃত্তীয় নবজাগরণে ইগ্ডয়ান আসোসিয়েশন ফর দা কাল্টিভেশন 

অফ সায়েস এক উল্লেখযোগ্য পথকৎ। এই সময়েই ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বপ্নকে 
বাস্তবায়িত রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছিল । কলকাতার তৎকালীন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও 
ভবিষাদ্ুষ্টা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের স্বপ্ন ছিল এমন এক সংস্থা তৈরির যেখানে 
বৈজ্ঞানিক বিষয় সন্্ন্ধে নিয়মিত বক্তার বন্দোবস্ত করা যায়। কেননা দেশে তেমন 
করে তখন বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষাদানের প্রচলন ছিল না। ডাঃ সরকার বুঝতে 
পেরেছিলেন দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন বিজ্ঞান শাখায় 
ব্যাপক প্রসার ও তার গবেষণা । বহুদিনের এই শ্রপ্ন বাস্তবে রূপ নিল 29 জুলাই 
1876 সালে। 210 নম্বর বহুবাজ্ঞার স্ট্রীশ্ট গড়ে তোলা হল নিরন্তর গবেষণার এক 
এতিহাসিক বিজ্ঞান সৌধ, ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফক্র দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স। 
বর্তমানে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে গোয়েক্কা কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার মাত্র 20 বছর পর এই ধরনের বিজ্ঞান গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ 
শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নয়ঃ সারা ভারতের এক দৃঢ়তম পদক্ষেপ । সংস্থার প্রতিষ্ঠা 
থেকে পুরোধা মনীষী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারই তার মুত্যুদিন অবধি অর্থাৎ 1904 
সাল পর্যন্ত এই সংস্থার সাম্মানিক সম্পাদকের গুরুদায়িত্র পালন করেন। এরপর 
সম্পাদক হন তার পুত্র ডাঃ অমৃতলাল সরকার। 

ভারতীয় বিজ্ঞান আকাশের বহু নক্ষত্রই এই প্রতিষ্ঠানে পড়াতে আসতেন । 
আসতেন ফাদার এফ লাফৌ, জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখার্জি, চুনীলাল বসু সহ 
আরও অনেক দিকপাল বিজ্ঞানী । বিদগ্ধ এইসব শিক্ষকের শিক্ষার রসদ আশ্ঈাদ করতে 
সেই সময়ই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আসতে থাকেন 
অসংখ্য প্রতিশুতিবান ছাত্র । উল্লেখ্য, এ সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা 
প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণার কোনও সুযোগ ছিল না। তৎকালীন 
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সে সব ছাত্রদের মধ্যে প্রফুল্পচন্দ্র রায় ছিলেন এক উল্লেখযোগা নাম। 

ভারতের সব্পপ্রথম প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার সুচিন্তিত কার্ধভার 
বহশ করার জন্য 1876 সালেই গঠিত হয় এক বলিষ্ঠ পরিচালক সমিতি । ভবিষাৎ 
অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে এই সমিতিতে যোগ দেন পশ্তিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতো সমাজ হিতৈষীরা। পরাধীন দেশের শঙ্খল মুক্তিতে 
যারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সব বাক্তিবর্গও যোগ দিলেন এই সংস্থার 
পরামর্শ দানে। নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চললেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি, রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সহ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। 

1912 সালে ক্যাল্টিভেশন অফ সায়েন্স -এর প্রথম অধিকর্তা হিসাবে দায়ভার 
গ্রহণ করেন রাজা প্যারিমোহন মুখার্জি। পরবর্তীকালে এই সম্মানজনক পদটির গৌরল 
সক্ষুম রাখেন চিকিৎসক নীলরতন সরকার, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও সতোন্দ্রণাখ বস প্রমুখ । 

1876 সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই বিজ্জান গবেষণা ও উন্নয়ন"সংস্থাটি প্রকত 
অর্থে মৌলিক কাজ শুরু করে 19097 সাল নাগাদ । ওই বছরই ১ংস্থার প্রাথমিক 
সদসাপদ গ্রহণ করেন কমবয়সী চন্দ্রশেখর ভেম্কট রামন। তিনি তার অতিরিক্ত সময়ে 
চালাতে থাকেন নিরলস গবেষণা । এর পরবর্তী কার্যকারণ আজ ইতিহাস। 1928 
সালে সি. ভি. রামন আবিষ্কার করেন নোবেলজয়ী “রামন এফেন্ট'। সংস্থাকে 
আন্তর্জাতিক সম্মানে উন্নীত করে 1933 সাল নাগাদ ডঃ রামন কলকাতা ছেড়ে 
ব্যাঙ্গালোর চলে যান। প্রসঙ্গত বলা যায় এই আবিঙ্গারের' সুবাদেই 1998 সালে 
আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি ক্যাল্টিভেশন সায়েন্সকে অত্যন্ত সম্মানজনক 
"ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক কেমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক' স্মারকে ভূষিত করে। 

রামন চলে যাওয়ার পর তারই যোগা ছাত্র কে. এস. কষ্ঠান প্রথম “মহেন্দ্রলাল্ল 
সবকার' অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তখন এই. সংস্থা পদার্থবিদ্যা'শ।খায় 
সারা ভারতের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। কে.এস-. কষ্কান কেলাস গগন ও তার 
চুম্বকত্ব গুণাবলী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন। বলাবাহুলা, তিনিই এই উপশাখায় 
প্রথম গবেষণার হাত বাড়িয়ে দেন। 1942 সাল নাগাদ বিজ্ঞানী কষ্ঠান এলাহাবাদ 
চলে যাওয়ার পর তার গবেষণার পথকে সুচারুভাবে চালানোর গুরুদায়িত্র গ্রহণ করেন 
সংস্থার অপর গবেষক ডঃ কেদারেশ্বর ব্যানার্জি । তিনি এখানে কেলাসবিজ্ঞান নিয়ে 
গবেষণা চালাতে থাকেন। এক্স-রে রশ্মির সাহাযো কেলাস গঠন নির্ণয়ে তার মৌলিক 
অনুসন্ধান আজও স্মরণ করেন বিভিন্ন শাখার গবেষকরা । এমন কি ডঃ ব্যানার্জির 
কেলাস গঠন নির্ণয়ের সহজতম অনুসন্ধানখে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন পরবর্তী 
তিন শাখার নোবেল প্রাপকরা। 

গবেষণার ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র বৃদ্ধিতে বহুবাজার স্ট্রীটে সংস্থার ক্যাম্পাসে 
স্থানাভাব দেখা দিতে থাকে৷ এই সময়ই স্বাধীনতাব ঠিক প্রা বছরে অধিকর্তা হিসেবে . 
যোগ দেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। মূল:5 তারই একাস্তিক প্রচেষ্টায় সংস্থা যাদবপুরে 


36. নোবেলবিজ্ঞানা রামন 


দশ একরের মতো জমি লাভ করে । 1948 সালের 26 সেপ্টেম্বর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
যাদবপুরে ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর নতুন 
ভবনের প্রথম ভিভ্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু হয় ভবন নির্মাণ। 1951 সালেই 
পুরো সংস্থাটি আবার +/জ শুরু করে দেয়। 1953 সাল নাগাদ সংস্থা স্থায়ী ও সম্পূর্ণ 
সময়ের জন্য মেঘনাদ সাহাকে অধিকর্তা হিসাবে গ্রহণ করে । নবোদ্যমে আরও দ্রুত 
গতিতে শুরু হয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নানান গবেষণা । কিন্তু প্রমাদ গুণল সময়। 
1956 সালেই প্রবাদপ্রতিম অধিকর্তা চিরবিদায় নিলেন । প্রাথমিকভাবে গবেষণা হঠাৎ 
থমকে দাড়ালেও জ্ঞানের লিপ্মা এবং সাধারণ মানুষের হিতার্থে কাজ করার চরম 
অঙ্গীকারে বলীয়ান গবেষকরা আবার ঘুরে দাড়ালেন । চলল উন্নতি ও সাফলাকামী 
অনুসন্ধান । এর ফল মিলল ফি বছরেই । অটটির মতো বিভাগ তাদের গবেষণার আঁচ 
ফেলতে থাকল কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের চৌদিকে। এই বিভাগগুলো যথাক্রমে 
জেনারেল ফিজিক্স আন্ড এক্স-রে"স, ম্যাগনিটিজম, অপটিক্স, থিয়োরিটিক্যাল 
ফিজিক্স, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, অরগানিক কেমিস্ট্রি, ইন-অরগানিক কেমিঙ্ট্রি এবং 
ম্যাক্রোমলিকিউলস্‌। 

এইসব শাখার উল্লেখযোগ্য গবেষকরা হলেন এস সি সরকার, বি এন শ্রীণাস্তব, 
এ বসু, পি রায়ঃ এন কে দন্ত, এস আর পালিত, শ্রাবণী বসু; পি সি দ্ড প্রমুখ । 
1975 সালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান দু-হাজারের বেশি গবেষণাপত্র প্রস্তুত করে এব 
সংস্থার তিনশোর বেশি গবেষক পি এইচ ডি ডিগ্র পাশ। 

1976 সালে সংস্থা শতবর্ষে পা রাখে । যে কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছেই শতবার্ষিকী 
এক শতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আসে । কাল্টিভেশন অফ সায়েস এ বিষয়ে 
বাতিক্রমী ছিল না। 

আবারো বলি 1907 সালেই রামন “ইঙ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি 
কালটিডেশান অফ সায়েন্স" -এর সঙ্গে যুক্ত হন প্রাথমিক সদস্য হিসাবেই । কেশবানী 
লিখেছেন : *১1907 সালে কলকাতায় কাজে যোগদান করার পর বৌবাজার স্টট 
দিয়ে ট্রামে করে যেতে যেতে রামনের চোখে পড়ল একটি নামের ফলক “ইশ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্স” । সূর্যমুখী ফুল যেমন সূর্ধের দিকে 
দেখে রাখনও এ নামের ফলকের দিকে তেমন ভাবেই তাকিযেছিলেন। দেখা গেছে 
অনেক সময়েই ছোট ছোট ঘটনার সুত্র ধরেই পরে মহৎ কাণ্ডের আবির্ভাব হয়। এই 
নামের ফলক দেখার সূত্র ধরে যে ঘটনা পরম্পরা শুরু হয় তারই ফল রামন প্রভাবের 
আবিষ্কার ।”" 

আগেই বলা হয়েছে যে এই আসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ভক্টর মহেন্দ্রলাল 
সরকার ছিলেন একজন প্রতিষ্িত চিকিৎসক । অন্যানাদের মধ্য ঠাকুর রামকুঞ্জ 
পরমহংস দেবেরও চিকিৎসা তিনি করেছিলেন। গাকুর রামকষ্চের সঙ্গে যুক্তিবাদ, 
বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে তিনি অনেক গভীব আলোচনা করেছিলেন । মহেন্দ্রলাল 
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কিছু টাকা টাদা তুলে বাংলার তদানীন্তন লৈফটেনান্ট গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পলের 
আনুকুল্যে 210 বৌবাজার স্ট্রাটে অসম্পূর্ণ বাড়ী সমেত জায়গাটি জোগাড় করেন 
এবং সেখানে বক্তৃতাকক্ষ ও গবেষণাগার স্থাপন করেন । কিন্তু তখন পুরোপুরি গবেষক 
নিয়োগ.করার মত আর্থিক সঙ্গতি ও ওই সংস্থার ছিল না। সুতরাং তখন বিভিন্ন ব্তুতার 
ব্যবস্থা করাই ছিল এর প্রধান কাজ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্জর বসু* স্যার 
আশুতোষ মুখাজীঁ, ফাদার লালন, মহেন্দ্রলাল সরকার নিজে এবং অন্যানারা । 1904 
সালে মহেন্দ্রলালের পরলোষ্চ গমনের পর তার পুত্র অমুতলাল আআসোসিয়েশনের 
অবৈতনিক সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। 

ট্রাম থেকে নেমে রমন যখন আ্যসোসিয়েশনের বাড়ী প্রবেশ করেন তখন 
অমুতলাল সেখানে হাজির ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা করে রামন বাগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, অবসর সময়ে তিনি আ্যাসোসিয়েশনে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন কিনা । 
এই এঁতিহাসিক সাক্ষাৎকারের কথা নিয়ে এল. এ. রামদাস লিখেছেন, “আগ্রহের 
আতিশাযে। ডাঃ অমৃতলাল সরকার 'রামনকে জড়িয়ে ধরে বললেন হে, বন্ছু বছর 
ধরে ভার আগমনের জন্য তিনি অপেম্মন করছিলেন এবং এই আসোসয়েশনের 
2 তার বাবা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার আজ বেঁচে থাকলে কত আনন্দিত 
হতেন।” 

মনে হয়, রামনও সমান শিহরণ অনুভব করেছিলেন ভবিধাতের হাজার হাজার 
নতুন সম্ভাবনা ও আবিষ্কারের স্বপ্রে। 1907 সালের সেই দিন থেকে 1933 সালে 
কলকাতা ছাড়া পর্যস্ত সমস্ত পরীক্ষামূলক গবেষণা রামন এই আসোপিয়েশনের 
প্রীক্ষাগারেই করেছেন। 

কাল্টিভেশনে যোগদানের আগেই 1906 সালে ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে 
“আনসিমেট্রিকাল ডিক্ল্যাকশন ব্যান্ডস্‌ ডিউ টু এ রেক্টান্গ্রলার আ্যাপারচার' নিয়ে 
তার একটি গবেষণাপত্র প্রক।.শত হয়। কাল্টিভেশনে যোগদানের কয়েক মাসের 
মধ্যেই তিনি 1907 সালের 24শে অক্টোবর “নেচ।র" পশ্রিকায় “নিউটনস্‌ রিং ইন 
পোলারাইজড়্‌ লাইট” শীর্ষক আর একটি াবেষণাপত্র প্রকাশ করান । 1907 সালের 
21 নভেম্বর কাল্টিভেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় অমৃতলাল সরকার মন্তব্য করেন, 
“আমরা এই মুহূর্তে এমন 'একজন মেধাবী গবেষক পেয়েছি যার গবেষণ। “নেচার" 
পত্রিকা প্রকাশ করে। যদি পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে থাকে তাহলে রামন এই 
প্রতিষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্র হিসাবে পরিগণিত হবে ভবিষ্যতে ।" 

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতে বিশ্বসেন্ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কাল্টিভেশন্‌ অফ 
সাষেন্স-এর জয়যাত্রা শুরু হয়। পাশাপাশি বিশ্ব বিজ্ঞানের বিশাল মানচিত্রে ভারতও 
যুক্ত হয়। মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানী সি ভি রামনের ফিজিক্যাল অপটিক্স-এর 
উপর মুল্যবান কিছু গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়। 
এদের মধ্যে “হাইগেনস্‌ সেকেন্ডারি ওয়েভস্** “ফটোমেট্রিক মেজারমেন্টস্‌ অফ দা 
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ওবলিকৃাইট ফ্যাক্টর অফ ডিযফ্র্যাকৃশন", “ইন্টারমিটেন্ট ভিশন" ইত্যাদি উল্লেখযোগা। 
এগুলি “নেচার”, “ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন" ইত্যাদি গবেষণা পাত্রকায় প্রকাশিত 
হয়। লর্ড র্যালের গবেষণায় উৎসাহিত হয়ে রামন এ সময় শব্দবিজ্ঞান নিয়ে ঝাপিয়ে 
পড়েন। শব্দবিজ্ঞানে স্টোক-এর পর্যবেক্ষণ ও মেলডি-র পরীক্ষার বিভিন্ন সমস্যা 
নিয়ে তিনি আলোকপাত করতে শুরু করেন। অনুনাদ এবং শব্দের বলযুক্ত কম্পন 
নিয়েও তার বিস্তৃত গবেষণা 1912 থেকে 1915-র মধ্যে কাল্টিভেশনের বুলেটিনে 
নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখা যে, বুলেটিন প্রকাশই কিন্তু 1909 সালে 
প্রথম শুরু হয় বিজ্ঞানী রামনের প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলির পুনঃপ্রকাশের মধা দিয়ে। 
অনতিবিলন্বেই বিশ্বের বিভিন্লা দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা এই বুলেটিনে নিজেদের 
গবেষণাপত্র প্রকাশের জন্য পাঠাতে শুরু করেন। 

1912 সাল নাগাদ স্যার আশুতোষ মুখার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর 
শিক্ষা ও গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সংযোজিত করেন । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা ও 
রসায়নবিদ্যায় তিনি বহু ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করেন। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার 
রাসবিহারী ঘোষের নামে অলংকৃত পদও এখানে তৈরি করা হয়। আশুতোষ মুখার্জি 
বিজ্ঞানী রামনের গবেষণাধর্মিতা দেখে তাকেই 1913 সালে পালিত অধ্যাপক পদে 
যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান । কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের কারণে সায়েন্স কলেজ তৈরি 
পিছিয়ে যায়। 1917 সালে রামন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। যেহেতু গবেষণাগার 
গুছিয়ে নিতে বাড়তি সময় লাগবে তাই রামনকে কাল্টিভেশান অফ সাঁয়ৈন্সে গবেষণা 
করার বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয, গবেষণার জন্য রামনকে যে কোনও 
পরিমাণ অর্থ খরচ করার অঢেল অনুমতিও দেওয়া হয়। এইসব সুযোগ সুবিধা রামনকে 
দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে, সবাইয়ের ধারণা হয়েছিল, রামন একটা বড়সড় 
কিছু করবেন, যা হবে ভারতের গর্বের এবং গৌরবের। 

এই সময় সি ভি রামন শব্দবিজ্ঞান ও ফিজিক্যাল অপটিক্স বা ভৌত আলোকবিদ্যা 
নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। শব্দবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কম্পনের স্থায়িত্বের পরীক্ষামূলক 
ও তাত্তিক গবেষণা ছাড়াও তিনি এসময় বিভিন্ন বাদ্যযস্ত্রের সমস্যা নিয়ে চর্চা 
বিধৃত ইস্পাতে রঙের প্রতিক্রিয়া, ব্রিউইস্টার ব্যান্ড, ধাতব পর্দায় আলোক বিচ্ছুরণ, 
বিকিরিত বর্ণালী ইত্যাদি । তার বিভিন্ন গবেষণা ক্ষেত্রে সহযোগীদের মধ্য ছিলেন বি 
এন বানার্জি, এস কুমার, পি এন ঘোষ, এস কে মিত্র, এস কে ব্যানার্জি, জি এল 
দত্ত, কে রাও, এন কে শেঠি, এস কে দত্ত এবং কে এস কষ্জান। 

1919 সালে অধ্যাপক সি ভিরামন ভৌত আলোকবিদ্যায় আণবিক বিচ্ছুরণ 
নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। 1919 সালে “নেচার” পত্রিকায় “দা ডপলার এফেক্ট ইন 
দ্য মলিকিউলার স্ক্যাটারিং অফ রেডিয়েশন" নামক রামনের লেখা একটি ছোট্ট প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। পরবর্তী দুই বছরে 1921 থেকে 1922 সাল অবধি পরপর প্রায় 12টি 
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ছোট্ট নিবন্ধ রামন “নেচার” পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এগুলির সবকটিই ছিল বিভিন্ন 
পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পদার্থের আলোক বিচ্ছুরণের প্রকৃতি নিয়ে। এদের মধো 
সমুদ্রের রঙ, তরল-তরলীভূত পদার্থ ও কঠিনে আলোর বিচ্ছুরণ, অণুব অসমদর্শতা, 
কেলাসে অণুর তাপীয় উৎসরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দুই বছরের নিরন্তর গবেষণা 
তার কাছে আলোক বিচ্ছুরণের বিস্তৃত তথ্য এনে দেয়। বিজ্ঞানী কে আর রামনাথন, 
কে রাও, এল এ রামদাস, এন কে শুর এবং এ এস গনেশন -এর সাহাযো তিনি প্রায় 
8৪টি আলোকবিচ্ছুরণ সংক্রান্ত গবেষণাকে এক জায়গায় এনে মৌলিক গবেষণার 
কাজ শুরু করেন। 1928 সালে বিস্ময়কর শোনালেও এটা সত যে, বিশ্বে আণবিক 
বিচ্ছুরণের গবেষণার ক্ষেত্রে কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স অনাতম পাঠস্থান হিসাবে 
চিহ্নিত হয়ে যায়। 

আলোর এই আণবিক বিচ্ছুরণ-গবেষণা কিন্তু আলোর তড়িচ্চন্বকায় তত্ত্বের 
র্যালে- আইনস্টাইন সমীকরণের গতিপথ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছিল । 1923 সালে 
জল, ইথার, মিথাইল ও ইথাইল আলকোহলের মতো তরল বিচ্ছুরক প্রমাণ করে 
বিচ্ছুরিত আলোকরাশ্মির ডিপোলাব্নাইজেশন আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘোর উপর নির্ভরশীল। 
এই পর্যবেক্ষণ বিচ্যুত তরঙ্গরেখার দ্বিতীয় মাত্রার বিচ্ছুরণকে প্রমাণ করে । পদার্থের 
নিজন্ব ধর্মের জন্যই আলোর এই ডিপোলারাইজেশন বা ব্ধ্িছবণ (10919091517129- 
1101) এটা প্রথম প্রমাণিত হয়। 

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানী ভেক্ষেটশরণের জন্য প্রমাণিত হ্ুয় যে. 
বিশুদ্ধ গ্রিসারিনে সূর্যের আলো যখন বিচ্ছুরিত হয় তখন আপতিত আলোর রং এবং 
প্রতিফলিত রঙের তফাৎ ঘটে। রঙের এই সরণ বর্ণালীর লাল রঙের দিকে সরে 
যায়। এই প্রতিক্রিয়াকে আরও ভালভাবে প্রমাণের জন্য রামন একটি 7 ইঞ্চি প্রতিসারক 
টেলিস্কোপকে বেছে নেন। বহুবাবের পরীক্ষায় অবশেষে প্রমাণিত হয় যে, বিচ্যুত 
তরঙ্গরেখার দ্বিতীয় বিকিরণ ঘটে । স্পেকটোগ্রাফ দিয়ে পারদের বাতিতেও একই 
তত্ব আবার প্রমাণিত হয়। 

রামনের এই আলোর দ্বিতীয় বি'করণের যুগান্তকারী আবিষ্কার - শক্তির 
বিনিময়কেই প্রমাণিত করে। ঠিক যেমনটি আমরা এক্স-রশ্মির বিচ্ছুরণে কম্পটন 
এফেব্ট-এর ক্ষেত্রে দেখেছি। এই আবিষ্কার নি2সন্দেহে পদার্থের আণবিক গঠন 
নিয়ে গবেষণার জগতে এক নতুন দিক খুলে দেয়। আবিষ্কারটি প্রকাশিত হওয়ার. পর 
গোটা বিশ্বেই তা পরীক্ষিত রে 1924 সালে বিজ্ঞানী রামন লল্ডনের রয়েল 
সোসাইটিতে 'ফলো (6835) হিসাবে নির্বাচিত হন। 1930 সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় 


নোবেল পুরস্কার পান। 
পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যায় কাল্টিভেশান অফ সায়েন্সের কয়েকটি বিশ্বখ্যাত 


আবিষ্কারের তালিকা হল : 
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পদার্থবিদ্যা 

$ ডিসকভারি অফ রামন এফেক্ট 

ড ম্যাগনেটিক আনিষ্ট্রোফি অফ গ্রাফাইট আন্ড রেয়ার আর্থ কম্পাউন্ড 
গু আর্লি ওয়ার্ক অন ডাইরেক্ট মেথডস্‌ ইন ক্রিস্টালোগ্রাফি 

গু প্রুফ অফ সিঙ্গুলারিটি ইন দ্য ইভোলিউশন অফ বিগ ব্যাং ইউনিভার্স 

$ ফার্্ট অবজারলভশন অফ ডাই-নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক এক্সচেঞ্জ 


ইন্টারেকশান 

এক্সাইটেড স্টেট সিমিন্রিস্‌ আযান্ড এক্সাইটন স্পিটিং 

হাইড্রোজেন বন্ডিং রোটামারস্‌ আন্ড লিপ্রাশানাল মোডস 
ডাই-ইলেন্্রনিক রিল্াকসেশন ইন পোলার লিক্যুইডস্‌ 

ইলেন্ট্রনিক স্ট্রাকচার অফ ট্রানজিশন মেটাল কম্পাউন্ড 

ফটো ডাই-আপসোসিয়েশন অফ মলিকিউল 

চার্জ ট্রা্সফার ইন আয়ন-আ্যাটম আযন্ড রোতেশনাল এক্সটেশন ইন আ্যাটম 
মলিকিউল কলিশন 

ই শ্পি আর স্পেক্ট্রী অফ কপার কম্পাউন্ডস উইথ আ হোম -বিন্ড কে 
ব্যান্ড স্পেকট্রোমিটার 

আর্লি ওয়ার্ক অন এয়ার লিক্যুইডেকশন 

মেটালিক থিন ফিল্ম 

ব্যান্ড স্ট্রাকচার অফ মেটালস্» সেমিকন্ডাক্টরস্‌ আন্ড এলয়স 
স্ট্রাকচারাল ফেজ ট্রান্জিশনস্‌ আট লো টেম্পারেচারস্‌ 

ট্রান্সপোর্ট আন্ড গ্যালভানোমেট্রিক প্রপার্টিস্‌ অফ গ্রাফাইট 

ট্রান্সপোর্ট প্রপার্টিস অফ প্রাসেস ইন ফ্রাাকশনাল ডিসটিলেশন অফ 
পেট্রোলিয়াম 

কাযালকালেশন অফ পিওন -নিউক্লিয়ন আন্ড ক্যায়ন-নিউক্লিযন স্ক্যাটারিৎ 
ক্রস সেকশনস্‌ 

ভ্যারিয়েশনাল মেথড়্‌স ফর আয়ন আ্যাটম কলিশন প্রবলেমস্‌ 
এফিশিয়েন্ট আনালেকটিক এলগোরিফিমস্‌ ফর ক্যালকুলেটিং মাট্রিক্স 
এলিমেন্টস্‌ ইন আয়ন আটম স্ক্যাটারিং। 


রসায়নবিদ্যা 5 


কাইনেটিক্স আন্ড মেকানিজমস্‌ অফ ফ্রি রাডিক্যাল পলিমারাইজেশন 
রিআকশন 

ফ্রি র্যাডিক্যাল ইন্টারমিডিয়েটুস্‌ ইন রেডক্স রিআ্যাকশনস্‌ 

এন্ড গ্রুপ আনালিসিস অফ পলিমারস বাই ডাই-টেকনিক্স 
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মাইসেলস্‌, সেল্ফ-আ্যাসিব্লি, হাইড্রোফোবিয়া ইন্টারাকশন আত্ড লং রেঞ্ু 
ওয়াটার স্ট্রাকচার 

কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফ্রি-ইলেকট্রন মডেল : স্ট্রাকচার আযান্ড 
নিউ ট্রাটিজিস ইন স্টেরোকন্ট্রোলড অরগানিক সিস্বেসিস 

পলিসাইক্লিক এরোমেটিক্স, কুইনোলিনস আন্ড আইসো-কুইনোলিনস 
ব্রিজড-রিং স্কাহটারপেনস্‌, ডাইটারপেন রেসিন আািডস, 
অকিওপোলিন সেস্টারপিনস 

বাইসাইক্লোঅক্টানো সিস্টেমস আান্ড টেট্রাসাইর্লিক কোর আফ 
গিবারেলিনস 

নোভেল বিস্যাকশান 2 ক্যাটালাইসড রিং জাৎশন আই সোমারাইজেশন, 
আনিলেশনস, কেটো-কার্বিনযেড এডিশনস অান্ড হনসারশান্স 
ডায়াজোমিখাইল কিপ্টাল সাইকিলজেশনস 

কোয়া নেট কেমিষ্ট্রি 2 সি্কেসিস, স্টিলিও কেমিস্ট্রি আন্ড ব্রিস্য।কশনস 
অফ নিউ স্পিসিস 

লিগ্যান্ড ডিজাইন 2 কাইগুয়ানিডস।, বি-ডাইকিটোন, ক্ষিপ বেসেস আন্ড 
হাইড্রোজ্যামিক্‌ আসিডস্‌ 

ডি-ব্লক আ্যন্ড রেয়ার আর্থ কম্পাউন্ডস ই আনইকউজুযাল অক্সিডেশন 
স্টেটস, স্টাবিলিটি কনস্ট্যান্টস আ্যান্ড থার্মোডিনামিঝস 

মেকানিজমস অফ সাবস্টিটিউশন রিআ্াকশনস অফ প্ল্যানার আন্ড 


অক্টাহিড়াল স্পিসিস 
নিউ আ্নালিটিক)।ল 'রএজেন্টস, ইলেকট্রোআ্বানালিটিক্যাল টেকনিক্স 
'আ্যান্ড খার্মোগ্রাভিমিট্রি 


আইসোলেশন আযন্ড কেম অফ নিউ কার্বোহ্াহ্দ্রেটস ফর্ম নেচার 
স্াকচার অফ পলিস্যাকাবাইডস্‌ অফ প্লান্ট অরিজিন 

ইমিউনো কেমিস্ট্রি অফ ক্যাপসুলার আযন্ড সেল-ওয়াল পলিস্মাকারাইডস 
ফর্ম প্াথোজিনিক ব্যাকটেরিয়া 

ক্যারেক্টারাইজেশন অফ লিচ কানেকটিভ টিঃসু গ্রাইকো প্রোটিন 
স্ট্রাকচার অফ কার্বোহাইড্রেট. মফ হিউমিক আন্ত ক্যালভিক আসিড 
ফ্রম সয়েল হিউমাস। 


এই বিশ্বখ্যাত গবেষণাগুলি ছাড়াও আরো বহু গবেষণা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে । 
নানা গবেষণা আজও চলছে। তাছাড়া, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রতিষ্ঠানের 
সৌষ্টবও অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রথম অধিকর্তা ডঃ মেঘনাদ সাহার 


42 নোবেলবিজ্ঞানী রামন 


একদা অনুসৃত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। মুল বিল্ডিংয়ের তৃতীয় 
তলকে সাজানো হয়েছে তীর চিন্তা অনুসারে । আবাসিক ছাত্রদের হস্টেলকে বাড়িয়ে 
তোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে মহিলা হস্টেল। প্রয়োজন ও 
ব্যাপ্তির প্রাসঙ্গিকতাকে আশ্রয় করে গড়ে তোলা হয়েছে শক্তি গবেষণার আলাদা 
উমারত। একইভাবে গঠিত হয়েছে হিলিয়াম লিকুইড প্ল্যান্ট সহ কম্পিউটার সেন্টারের 
নিজন্ বিল্ডিং । মাত্র 25 বছকুরর যাত্রাপথে কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের নিতানতুন 
পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো । কমীদের নিজস্ব আবাসন তৈরির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে 
উঠেছে ক্যান্টিনের বহুদিনের চাহিদা আলাদা বিল্ডিং ৷ এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের গ্রস্কাগারকে 
দেওয়া হয়েছে এক অনন্য রূপ । নতুন করে গঠিত ক্ড়িতে বেড়ে ওটা এই গ্রন্থাগারে 
সম্লিবিষ্ট হয়েছে বহুমুলোর গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রসমুহ | 

কাল্টিভেশান অফ সায়েন্সে রামন যে নোবেল পূরঞ্চার পাওয়া আবিঙ্ষার করেন 
তার রূপরেখা এখানে একটু বলে নিই। 

তরল পদার্থ থেকে আলোর বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়ে এবং আকাশ 
ও সমুদ্রের নীল রং সম্বন্ধে অনুসঙ্গান করে অনুরূপ,ঘটনা কৃত্রমভাবে পরীক্ষাগারে 
সষ্টি করতে গিয়ে রামন আবিঙ্গার করলেন যে, যি কোনও মনোক্রোম্যাটিক (1/4০17০- 
01101798010) অর্থাৎ একটি কম্পাংক-বিশিষ্ট আলোক রশ্মি বেঞ্জিন্ন, উলুইন (7019- 
9172) প্রভৃতি জৈব রাসায়নিক তরলের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়, তা হলে এ সব তরল 
যে আলো বিচ্ছুরণ করে, তাতে যে শুধু ওই নির্দিষ্ট কম্পাংকের আপশ্তিত রশ্মিটিই 
থাকে তাই নয়, অন্যান্য কম্পাংকের (08191 171501910185) আলোক রশ্মিরাও 
থাকে। যদিও এ ধরনের ঘটনার কথা তত্্বগতভাবে বিজ্ঞানী স্মেকল (5192) 
1923 হীষ্টাব্দেই ঘোষণা করেছিলেন, তবু রামনই প্রথম ব্যক্তি যিনি পরীক্ষাগারে 
এটা প্রমাণ করে নোবেল পুরস্কার পান। 1923 থেকে 1928 এই পাঁচ বছর ধরে 
অক্লান্ত পরিশ্রমের পর 1928 শ্রীষ্টাব্দে তার এই সংক্রান্ত রিপোর্ট বের হয়। সহকম্মী 
হিসাবে কে. এস. কষ্কান (1€. 5. 16171517217) -এর নামও স্মরণীয়। 

অতম্ত সরল যন্ত্রপাতির সাহাযযোই রামন এই আবিষ্কার করেন। তলাটা গোল 
করা একটা কাচের ফ্লাস্কে ধুলিকণা-মুক্ত কিছুটা টলুইন বা বেঞ্জিন নিয়ে তার এই 
পরীক্ষা । মারকারি আর্ক ল্যান্স (1/910817/ /51০ (:8119)-এর আলোককে 
প্রয়োজনমত ছেকে নিয়ে (50150171191) এবং একটা লেন্সের সাহায্যে 
কেন্দ্রীভূত করে সেই রশ্মির সাহাযো ফ্লাস্কের ভিতরের তরল পদার্থকে আলোকিত 
করা হয় এবং পদার্থটি থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির পরীক্ষা করা হয় বর্ণালীবীক্ষণ (5199০- 
10500139) যন্ত্রে। বীক্ষণ যন্ত্রটিকে আপতিত রশ্মির সমকোণে রেখে এই বিচ্ছুরিত 
আলোকের বর্ণালী পরীক্ষা করা হয়। বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালীত্তে মূল আপতিত 
রশ্মির রেখা (17199) ছাড়াও এর দু-পাশে আরও নতুন নতুন কিছু সংখ্যক আলোক 
রশ্মির রেখা দেখা যায়। দেখা গেল, আপতিত রশ্মির চেয়ে কম কম্পাংক বিশিষ্ট 
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রেখার সংখ্যা বর্ণালীতে বেশি এবং বেশি কম্পাংকবিশিষ্ট আলোক রেখার সংখ্যা 
তুলনামূলকভাবে বেশ কম। এই নতুন রেখাগুলির নাম দেওয়া হল “রামন রেখা” বা 
রামন লাইনস ((্ৃ917217 11755) 1 কম্পাংক কম যে সব রেখার, তারা 
“স্টোকস্রেখা” (5(01555'1-/15) ও বেশি কম্পাংক বিশিষ্ট নতুন রেখাগুলি *আযান্টি- 
স্টোকস্রেখা” (170-5191695" 1078) নামেও অভিহিত হয়। তবে বিচ্ছুরিত 
আলোকের বর্ণালীর ক্ষেত্রে এই উভয় রেখাই রামন- রেখা নামে প্রসিদ্ধ । আর দ্বিতীয় 
পর্যায়ের (59০017021%) এই ধরনের বিকিরণ সৃষ্টির ঘটনা "রামন এফেক্ট (93811207 
218০) বা “রামন প্রভাব" নামে বিখ্যাত। 

কোয়ান্টাম তত্বের (90951710111 7717501) সাহায্যে এই ঘটনার সুম্দর অথচ 
স্হজ ব্যাখ্যা সম্ভব । ক্র্ামার্স (61217179175) ও হাইসেনবার্গ (615159170919) 1925 
স্বীষ্টাব্পে পদার্থের অণু কর্তৃক আলোক বিচ্ছুরণের যে কোয়ান্টাম ত্ প্রকাশ 
করেছিলেন, রামন তার পরীক্ষালব্ধ ফলের ব্যাখ্যায় ভাব উল্লেখ কবেন । বামন যেভাবে 
বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালীর ব্যাখ্যা দেন, তা এই রকম হ 

মনে করা যাক, ৮ কম্পাংকের একবণী আলোকরশ্মি গুচ্ছ (1০/7০9০10- 
779110 898177) ব্যবহার করা হলো । তা হলে ওই রশ্মির ফোটনগুলি প্রত্োকেই 
1৬, শক্তিসম্পন্ন হয়ে বিচ্ছুরণকারী পদার্থের অণুগুলিকে আঘাত করবে। এই ফোটন 
ও অণুর সংঘর্ষে তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে। কফোটনগুলির কিছু ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে 
যাবে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি হয়ে এবং তাদের শক্তির কোনও পরিবর্তন ঘটবে না। 
এই ধরনের ফোটনরা বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালীতে অপরিবর্তিত রেখা বা )117001- 
1901)011193 সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ আপতিত রশ্মির কম্পাংক এবং এই রেখাগুলিব 
কম্পাংক একই হবে । আবার আপতিত ফোটনের কিছুটা শক্তি অণুদের দ্বাবা শোষিত 
হবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে। ফলে নিঃসৃত ফোটনের শক্তির মাত্রা যাবে কমে। এই কম 
শক্তির বা কম কম্পাংক বিশিষ্ট ফোটনরা বিচ্ছরিত আলোকের বর্ণালীতে কম 
কম্পাংকবিশিষ্ট 9101555' 1785 বা স্টোকসের রেখাসমূহ তৈরি করবে। আবার 
আপতিত ফোটন ও অণুর সংঘর্ষে এমন ও হতে পারে যে, নিঃসৃত ফোটন আপতিত 
ফোটনের চেয়ে বেশি শক্তিসম্পন্ন হয়ে পড়ে: এটা সম্ভব হয় এই কারণে যে, 
বিচ্ছুরণকারী পদার্থের কিছু অণু আগেভাগেই উত্তেজিত অবস্থায় (6১50150.91819) 
থাকে নানান কারণে । ফলে 1৮, শক্তিসম্পল্লন ফোটনটি ওই রকম কোনও অণুতে 
ধাক্কা খেয়ে আরও বেশি শক্তির ফোটন হয়ে নিঃসৃত হয়। এই বেশি শক্তি সম্পন্ন 
ফোটনরাই বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালীতে জ্যাণ্টি-স্টোকস্‌ রেখাগুলি (/70-5101555' 
1795) তৈরি করে। আগেই বলা হয়েছে, আন্টি-স্টোকস্‌ (//70-5191655') 
রেখাগুলি বেশি কম্প্রাংক বিশিষ্ট । অর্থাৎ আপতিত রশ্মির কম্পাংকের চেয়ে বেশী 

পাংক বিশিষ্ট যে রেখাগুলি বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালীতে পাওয়া গেল, তাদের 

£578-919195' 10785 বলা হয়। এই স্টোকস্‌.এবং আ্যান্টি-স্টোকস্‌ উভয় প্রকার 
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রেখাই “রামন লাইন" বলেও অভিহিত হয়, তা আগেই বলা হয়েছে। 
বিচ্ছুরিত ফোটনদের কম্পাংকের সহজ সমীকরণ হলো - 
710 -120 


1 


৮1:55 ৮+ 


পি 


/. এ ৮" 
যেখানে, ৮ হ ধিচ্ছরিত ফোটনের কম্পাংক 
/ ₹ আপতিত ফোটনের কম্পাৎক 
2০ ₹ যেশটন আশপতনের আগে অণর স্বকীয় (117077510) শক্তি 
2৭ -₹ ফোটনেব সঙ্গে সংঘর্ষের পর অগ্রর স্বকীয় (11710117510) শক্তি 
1 -_ প্লাঙ্গের প্রুবক ্‌ 
₹ বিচ্ুরিত ফোটনে কম্পাংকের পরিবর্তন 
₹ অণুর স্বকীয় কোন কম্পনের হার (0017915019175110 
18000901001 91701806119) 
এখনে 60 5 £€0 হলে বিচ্ছুরিত মালোকের বুর্ণালাতে ফোটনগুলি আপতিত 
রশ্থির সমান কম্পাৎক বিশিষ্ট বেখা তৈরি করবে । কারণ বিচ্ছুবিত ফোটন ও আপতিত 
ফোটন উশয়েরহ কম্পাংক একই থাকবে । অর্থাৎ ৮/5 ৮১হবে। 
আবার যদি 50১ চন হয়, তবে ৮৮ + ৬, হবে বা ৮৮ ৬ হঝে। অর্থাৎ 
সেক্ষেত্রে নিঃসৃত ফোটনেব কম্পাংক আপতিত ফোটনের কম্পাংকের চেয়ে বেশি 
হবে। ফলে £70-51015915 11795 তৈরি হরে । এখানে অণু 12০ -- 2৭ শক্তি হারাবে 
ও শিঃসুত ফোটনটি সেটি পাবে। ফলে তার কম্পাংক ৮ থেকে ৮/এ বাড়বে। 
অর্থাৎ ৮5 ৮+ ৮, হবে । আর 6০ € €ণ৭ যদি হয়, অর্থাৎ ফোটন ও অণুর সংঘর্ষের 
ফলে ফোটন ধি শক্তি হারায় তবে অণুর শক্তি বাড়বে । তখন ৮/ € ৮) হবে বা ৮5 
/)- ৮, হবে। তাহ বিচ্ছুরিত ফোটনের কম্পাংক সে ক্ষেত্রে আপতিত ফোটনের 
কম্পাংকের চেয়ে কম হবে । ফলে বিচ্ছুরিত আলোর বর্ণালাতে 9191585" 17785 
তরি হবে। রামনের এই আবিষ্কার পদার্থবিদ্যা ও রসাযনবিদ্যার বহু অব্যাখ্যাত বিষয় 
ব্যাখ্যা করে। বহু নতুন নতম গবেষণার দ্বার খুলে দেয়। এই যুগান্তকারী আবিঙ্গারই 
তাকে নোবেল প্ুরক্ষাব এনে দেয় 1930 শ্রীষ্টাব্দে। 
রামণের মাবিঞ্চারগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তা পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। 
তবু হাণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশান অফ সায়েন্সে তার শব্দবিজ্ঞান্ের 
বনু গবেষণার সামানা একটু রূপরেখা এখানে দেওয়া যাক। 
আগেই বলেছি রামন চাকুরিরত অবস্থায় এককভাবে কিছু বাদাযস্ত্রের উপব 
গবেষণা করেন এবং এ সম্পর্কে তার কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে 
উচ্চ প্রশংসিত হয়। 1914 থেকে 1918 শ্রীষ্টাব্দ অবধি ছড়টানা তারের (8০৬5৫ 
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50179) কম্পন-সংক্রান্ত যান্ত্রিক তত্তের (9০172171091 71901%) উপর তিনি 
গবেষণা করেন। এই গবেষণার জন্য বেহালা ও বেহালার অনুরূপ বাদ্যযন্ত্র বেছে 
নিয়ে তিনি এদের উপর গবেষণা চালান। এগুলির থেকে তিনি কতকগ্লি ন তন তথা 
ও তত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি দেখালেন যে, তারের কম্পন চাল্‌ রাখতে ছডের 
নিম্নতম প্রয়োজনীয় চাপ - যা ছড়ের সংকট চাপ (0171005180৬/710 7159565) 
বলে অভিহিত হতে পারে এবং তারের কম্পাংকের মধ্যে একটা সম্পর্ক ধিদামান। 
এই চাপকে % অক্ষে এবং চাপের ফলে যে কম্পাংকের সৃষ্টি হয় তা % অন্ষে খসিয়ে 
রেখাচিত্র আকলে দেখা যাবে দুবার খুব পরিক্ষার ভাবেই সর্বোচ্চ চাপ পা ওয়া যাচ্ছে। 
একবার যখন তারের কম্পাৎক 270 এবং ওহ বেহালার ভেতরের বায়মণ্ডলের 
কম্পাংকও তাই। আবার তারের কম্পাংক যখন 500 তখনও হের চাপের পরিমাণ 
হগ্লাৎ বেশ বেড়ে যায় যেহেতু তারের ওই কম্পাংক তখন বেহালাব পেটের 
কম্পাংকের সঙ্গে সমান হয়ে যায়। লেখটি (9158197) চিত্রে দেখান হল। 
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বেঠালার শব্দ -বিজ্ঞান নিয়ে রামনের আবিঙ্গ।রগুলি এই কম 3 

(1) সুরেলা শব্ধ তৈরি করতে *০দ্ব যে চাপ প্রয়োগ কুলতে হয়, বাদা 
যন্ত্রটির সোয়ারির (87095) থেকে ছড়ের স্পর্শবিন্দু অবাধ দূরত্বের বগের 
ব্স্তানুপাতিক। 

(2) ছড়ের গতি যখন খুবই সামানা তখন ছড়টানার চাপ (8০৬/179 195- 
5419) সীমিত নূন্যতম মান (1719 1৬117117007) ৬৪145) -এর দিকে যেতে থাকে। 
গতি বাড়লে ছড়টানাজনিত চাপ বাড়তে ঘ' ুক। ছড়জনিত চাপের বৃদ্ধির হার প্রথম 
দিকে গতি বৃদ্ধির সঙ্গে কিছুটা টিমে তালে চলে, কিন্তু এই বৃদ্ধির হার গতি বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতলয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

(3) উপরে বর্ণিত লেখ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অনুনাদী কম্পাংকগুলি 
(895017217111999170155) তৈরির জন্য সবচেয়ে বেশি ছড়টানাজনিত চাপের 
প্রয়োজন । এই লেখ আরও দেখায় যে, ধারাবাহিকভাবে কিছু 4772১172 সুষ্টি হয়, 
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যেগুলি বাদাযন্ত্রটির অনুনাদী কম্পাংকগুলির সঙ্গে প্রায় সমাপতনিক (০০170106171)। 
কলকাতা হাইকোটের বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জি নিজেও একজন কৃতি 
গণিতন্ঞঃ ছিলেন এবং কলকাতায় স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান পঠন-পাঞ্৯ন ও গবেষণার বাবস্থা 
করার চেষ্টা করছিলেন । রামনের গবেষণার কাজ তার শজরে পড়ে । এরপর স্যার 
আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিঘুক্ত হন। 1914 সালে 
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্সের ভিন প্রস্তর হ্বাপন উপলক্ষে বক্তৃতায় স্যার 
আশুতোষ বলেন, '*আমাদের সৌভাগ্য যে পদার্থবিদ্যায় স্যার তারকনাথ -পালিত- 
অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে মি. চন্দ্রশেখর ভে্ষটরামন রাজী হয়েছেন। ভৌত বিজ্ঞানের 
গবেষণায় ইনি এর মধ্যেই বিখ্যাত এবং এর খাতি ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। অতান্ত 
বিরূপ অবস্থার মধ্যে একং সরকারী কাজে বাস্ততার মধো থেকেও ইনি অক্লান্ত পরিশ্রমে 
গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হীঁগুয়ান আসোসিয়েশন 
ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন এবং সালা হ্রীবন ব্যয় করেন দেশে 
বিঞান-চর্চা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধনের জন্য । সেইখানে মুলাবান গবেষণা হচ্ছে 
একথা ভাবতেও ভালো লাগে । বলতে লজ্জা হয় যে অধ্যাপক পদের বেতন সামানা, 
তবু উজ্ভ্বাল সম্তাবনাপুর্ণ লোভনায় সরকারী উচ্চপদ ছেড়ে বিশ্রবিদালয়ের অধ্যাপক 
পদ নিতে রাজী হয়ে মি. বামন যে সাহস ও মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেজনা 
তার প্রতি আমার যে আন্তরিক শ্রদ্ধা তা যদি না ভ্ানাই তবে আমার কবে ত্রুটি 
থেকে যাবে। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আমরা 
সবাই যে জ্ঞানের মন্দির প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা করছি তার জন্য সতোর পৃক্তারীর অভাব 
কোন দিন হবে না.” যাই হোক, পালিত অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে আইনগত 
বিধিনিষেধ পার হতে কিছুদিন লাগল এবং রামনেরও সরকারীপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 
অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে কিছু দিন কাটল । অবশেষে 1917 সালে রামন ইউনিভার্সিটি 
কলেড অফ সায়েন্স যোগ দেন। এই সময় রসায়নে পালিত অধ্যাপক ছিলেন আচার্য 
প্রযুল চত্্ পায়। ইশি এর আগে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন । 
ডঃ রাসাবহারী ঘোষের কাছ থেকে আর্থিক সাহাযা পেয়ে 191৭ সালে আবও চারটি 
অধ্যাপক পদ স্থাপিত হয়। এই পদে যোগ দেন গণেশ প্রসাদ (ফলিতগণিত), ডি. 
এম. বোস (পদার্থবিদা।), পি. সি- মিত্র রোসায়ন) এবং এস. পি. আগারকার 
(উত্ডিপবিদ্যা)। দেখা যাচ্ছে যে, তখনকার কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্বাচনে 
প্রাদেশিকতার কোন স্থান ছিল না। এই সব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ছিলেন 
সতোন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা এবং শিশির কুমার মিত্র । তাপীয় আয়নন তত্বের 
প্রতিষ্ঠাতা মেঘনাদ সাহা, বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের সতোন্দ্রনাথ রামনের 
সমসাময়িক কালে বিশ্বখ্যাত হন। বিখ্যাত ছিলেন অধ্যাপক এস. কে. মিত্রও। এই 
তিন জনই উত্তরকালে লশুনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন+ এ 
সবই স্যার আশুতোষের দূরদৃষ্টির নিদর্শন স্বরূপ, তার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল মেধা 
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খুঁজে বার করার। মাদ্রাজ রাজো মুখ্ামন্ত্রী থাকার সময় চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী 
একবার মণ্তবা করেছিলেন যে, স্যার আশুতোষ না থাকলে রামন একজন দল্ষ 
আযাকাউন্টযান্ট জেনারেল হিসেবে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করতেন। 

সাধারণত রামন সকালে কাজ করতেন আসোসিয়েশনে এবং অপরাহ্ছে সায়েন্স 
কলেজে । আসোসিয়েশনে প্রথম বিজ্ঞান সল্মেলন হয় 1917 সালে। সাব আশুতোষ 
এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে বলেন, 

“এই সম্মেলন উদ্বোধন করতে এসে অধ্যাপক রামন ও শ্রোতাদের মধ্যে বাধা 
সৃষ্টি করতে চাই না। কারণ শ্লোতামগ্লীর মত আমিও অধার আগ্রহে অপেক্ষা করছি 
বাংলাদেশে ভৌত বিজ্ঞানে প্রগতির কথা শুনজে এবং আমি নিশ্চিত মে বক্তা 
চিত্তাকর্ষক হবে । ... আজ আমরা যে ঘটনার সাম্ষ্ী হতে চলেছি তা দেখতে পেলে 
আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃত ও এই গবেধণাগারের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মহেম্দ্রলাল 
সরকার কি খুশিই না হতেন। বিজ্ঞানে যাদের আগ্রহ, ছেোট বড শির্বিশষে, তিনি 
তাদের সকলেরই আধ্যা'স্ক পিতা (হ্বাততালি)।"" 

ংলাদেশে ভৌতবিজ্ঞান চর্চার প্রগতি সম্পদ্ধে রামন বললেন, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপকপদে যোগ দেবার আগে 1907 সালের জুলাই মাস 
থেকে 1917 সালের জুন মাস পর্যন্ত দশ বছর একজন নিরপেক্ষ দর্শকের খোলা মন 
নিয়ে পদার্থবিদ্যার পঠন, পাঠন ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালযে কি ভাবে চলেছে সে বিষয়ে 
চিন্তা ভাবনা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়োছি। এই পর্যালোচনা করলে এ কথা দ্দীকার 
করতেই হবে যে এই সময়ে সতিাকারের প্রগতি হয়েছে । এ কথাও বলা যায় যে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার গবেষণার একটি এঁতিহ্য গড়ে উপেছে, মার 
সমতুল্য ভারতের আব কোথাও নেই এবং এঁ এতিহ্য ইউরোপ বা মার্কিন 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় খুব পেছিমে নেই। যে হারে প্রগতি হয়েছে সেটাই আমাকে 
সব থেকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। দশবছর আগে আমবা যেখানে ছিলাম, তার থেকে, 
আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি । ভবিষ্যতের দিকে তাকালে এটাই সব থেকে আশার 
কথা । ... 

আমার নিজের কাজ শুরু হয়েছে 1907 সালে। বর্তমান সেক্রেঢারা ড? এ. 
এল. সরকার আমাকে যে সব বিশেষ সুধিধা করে দিয়েছেন তার জনা এই বাড খরা 
সম্ভব হয়েছে। ইগ্ডিয়ান ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের অফিসারের দায়িত্ব পালন করাঝ খ।কে 
ফাকে যাতে আমি গবেষণা চালাতে পারি তাব জন্য অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরি 

খোলা রেখে তিনি এই সুযোগ দিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে আসোসিয়েশনের এই উদ্যোগে 
আরও অনেকে এসে যোগ দিয়েছেন। এই সাফলোর পরিচয় পাওয়া যাবে বার্ষিক 
রিপোর্ট ছাড়াও প্রকাশিত চোদ্দটি বিশেষ বুলেটিনে এবং তিনখশ্ড প্রসিডিংসে। এই 
প্রকাশনাগুলি বিদেশে সাদরে গৃহীত হয়েছে এবং এখন আ্যসোসিয়েশন পাথিবার 
প্রায় পঞ্চাশটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সোসাইটির সঙ্গে গবেষণাপত্র আদান প্রদান করে 
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থাকে ।?? 

1919 সালে অমুতলাল সরকারের মতৃুদর পর বামন আসোসিয়েশনের 
অবৈতনিক সেক্রেটারী নির্বাচিত হন একই সঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষণাগারগুলিরও চার্জে ছিলেন। 1933 সালে কলকাতা ছেড়ে ব্াঙ্গালোব যাওয়া 
পর্যন্ত রামন আমসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। তখন তার বয়স 451 সেই সময় 
আসোসিয়েশনের আকার ছোট হলেও খুবই সজীব ও কর্মবাস্ত ছিল। 
আসোসিয়েশনের প্রসিডিংসে নানান গবেষণাপত্রের মধ্যে রামনের দেওয়া আর্থিক 
হিসাবপত্রও ছড়িয়ে আছে। 1922 সালের 31শৈ ডিসেম্বর জমার খাতায় ছিল 
ইশ্পিরিয়েল ব্যাঞ্ষে 3349 টাকা 5 আনা 6 পাই, আর ক্যাশ 241 টাকা 4 আনা 6 
পাই। এ ছাড়া ছিল কোম্পানীর কাগজে 2,30,000 টাকা বার্ধিক 3.5% সুদে । অনেক 
সময় দেখা গেছে যে কেবল টাকা থাকলেই কাজ ত্রয় না। এ ক্ষেত্রে অবশা তেমনটি 
ঘটে নি। তবে রামনের ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার ফলে আ্যাসোসিয়েশানের কাজকর্মের 
অগ্রগতির বেগ বেশ মনুর হয়ে মাসে । এই সময় রামনের ছাত্র এবং সহকর্মী কে. 
এস. কুঞ্গন এই প্রতিষ্ঠানটির ভার নেন। এটি আবার গতিময়তা লাভ করে। 

1917 সালে আশুতোষের আহ্থানে সাড়া দিয়ে রামন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পদার্থবিদ্যার প্রথম পালিত - অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ছেড়ে দেন ভারত সরকারের 
বেশি মাইশের চাকরি । 1917-1933 সাল অবধি এই 17 বছর রামন্,কলকাতা 
বিশ্বণিদ্যালয়েব পালি৩- অধ্যাপক ছিলেন । আগেই বলা হয়েছে, রান 1907 থেকে 
1917 সাল অবধি 10 বছর চাকরি করেছিলেন ভারত সরকারের অধানে । গবেষণার 
প্রয়োজনেই তিনি বেশি মাইনের চাকরিতে ইস্তফা দেন। 1930 সালে তিনি যখন 
শোবেল পুরস্কার লাভ করেন, তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত- 
মধ্যাপকই ছিলেন । রামন 1917 সালে মাত্র 29 বছর বয়সে 2000 টাকা মাইশের 
সরকারী উচ্পপদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে হাজার টাকা মাইনের পালিত -অধ্যাপকের 
প্দ গ্রহণ করলেন । ইপণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর 
অবৈশতশিক সম্পাদক হলেন 1919 সালে । এর ফলে তিনি দু'জায়গায় ল্যাবোরেটরি 
বাবহার করতে সমর্থ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আসোসিয়েশনের পরীক্ষাগারে 
ভার গবেষণা যুগপৎ প্রত গতিতে এগিয়ে চলে । 

পরবর্তীকালে বামন বলেছেন, *এই সময়টাই ছিল আমার জীবনের স্বর্ণযুগ ।' 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আসোসিয়েশনে - উভয় জাযগাতেই তাকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উপ্েছিল এক তরুণ গবেষকগোষ্ঠী ৷ বৈজ্ঞানিক অনুসদ্ধিৎসা ও গবেষণার একটা নতুন 
পরিবেশ তখন সৃষ্টি হয়েছিল আসোসিয়েশনে। বহু তরুণ গবেষককে এখানে ভিড় 
করে আসতে দেখা গেল সে সময়। রামন মোট 34 জন সহকারী ও নহকমীদের 
সঙ্গে যুগ্মভাবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। 150 জন তরুণকে স্বাধীন গবেষণায় 
উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি । রামন তার নোবেল -বক্তৃতায় মাত্র 10 জন সহকর্মী ও ছাত্রের 
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কথা উল্লেখ করেছেন।' সেই সময়কার কথা রামন এইভাবে লিখেছেন : “*বৌবাজারের 
যে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটি এতকাল মৃতকল্প ছিল, যেখানে প্রাণের কোন স্পন্দন ছিল 
না, ছিল না গবেষণার যথাযথ পরিবেশ - সেইখানে 1917 সালের পর এক নতুন 
অধ্যায়ের শুরু হয়। স্যার আশুতোষের অনুরোধে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করার 
পর থেকে আমি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাণ সঞ্চার 
করার চেষ্টা করতে থাকি এবং আমার সেই প্রয়াসের ফলে অল্সকালের মধোই এখানে 
দেখা দিতে থাকে নতুন কর্মবাস্ততা, সতাকারের গবেষণার আবহাওয়া । অনেক 
তরুণ গবেষক, কয়েকজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বিভিন্ন স্থান থেকে এলেন এখানে। 
সকলেই বিজ্ঞানলক্ষীর আরাধনায় রত হলেন। এদের মধ্যে আমি কয়েকজনকে মামার 
কাজের সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলাম । আমি তখন যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা 
করতাম সেগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের, যথা 3 কম্পন ও শব্দ; বাদাযক্ত্রের তন্ত্র; চোন্নক 
তত্্ঃ আলোক -বিজ্ঞান ও আলোক তরঙ্গের আণবিক বিস্তার এবং পর্ণ ও বর্ণালি 
ইতাদি।”? 

রামনের 34 জন সহকারী ও সহকম্ী হলেন : সর্বশ্রী 1) এস. আপ্প শ্লামিয়ার, 
2) এস-সি. সরকার, 3) এ. দে, 4) পি. কষ্ঃমূর্তি, 5) পি.এন. ঘোষ, 6) এস. 
তগবন্তম্‌* 7) বি. ব্যানাজী, ৪) এস. ডু চিঞ্চলকার, 9) ভি.এ. সাদাল্লাশু, 10) 
বি.ভি- রাঘবেন্দ্র রাও, 11) জি-এল. দত্ত, 12) এন.এস. নগেন্দ্রনাথ, 13) কে. 
শেষাগিরি রাও, 14) কে. সুব্বারামাইয়া, 15) এন. কে. সেখি, 16) ভি.এস. 
রাজাগোপালন, 17) ভি.এস- টাম্মাঃ 18) পি. নীলকম্ঠন, 19) কে.আর. রামনাথন, 
20) জি.আর. রেগাল, 21) এস. রামশেষণ, 22) এ.এস. গণেশন, 23) কে, 
ব্যানার্জি, 24) এ.জে. জয়রাম, 25) এ.এস. কৃষ্ণান, 26) ভি. কুধমূর্তি, 27) 
এল.এ- রামদাস, 28) টি.কে-. শ্রীনিবাসন, 29) এস.কে. দভ্ড, 30) এম.মার. 
ভাট 31) আই. রামকৃষ্ণ রাও, 32) কে.এস. বিশ্বনাথন, 33) সি.এম. সোগানি, 
34) এস. পঞ্চরতনম। এছাড়া নোবেল গরস্কার পাওয়া আবিঞ্চারে ওপর প্রধান 
সহযোগী ছিলেন কে.এস. কষ্জান (1€. 5.167151717817) | 

1921 শ্রীষ্টাব্দ। রামনের জীবনে এক স্মরলীর বছর। এই বছর তিনি সমুদ্র 
পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যান। সেই তীর প্রথম ইউবোপ সফর । সেবার অক্সফোর্ডে 
ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। রামন তাতে যোগ 
দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে । ইতিমধো রামনের বনু 
“-বিষণাপত্র ইংল্যাণ্ডের ফিলজফিক্যাল মাগাজন, নেচার ইন্তাদি বিখ্যাত সব বিজ্ঞান 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । তাই পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে তিনি মোটামুটি পরিচিত 
ছিলেন তার গবেষণাপত্রগুলির মাধমে । ইংল্যাণ্ডের পদার্থ বিজ্ঞানীরা তাকে স্বাগত 
জানালেন। রামন দেখলেন ইংল্যান্ডে আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ 
রায় ভারতকে বিশ্বের বিজ্ঞান মানচিত্রে স্থাপন করে গেছেন। এই দুই বিজ্ঞানীর নাম 
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তখন ওখানে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে । রামনের আলাপ হল বাদারফো ৬, 
জে. জে. থমসন প্রমুখ বৃটিশ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে । 1922 সালেহ দেশে ফিরে আলোর 
বিক্ষেপণ নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। 1923 সালে তার ছাত্র রামলাথন আলোর 
বিক্ষেপণে আলোর কলম্পাক্গ পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। 

আলোর বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণ নিয়ে রামন তার গবেযণার প্রেরণালাভ করেন 
1921 সালের ওই সমুদ্র যাত্রা থেকে। তিনি নোবেল প্রাইজ গ্রহণের সময় তার 
বক্তৃতায় এই ঘটনার স্যতিচারণ করে বলেছিলেন যেঃ 1921 সালে প্রথম ইউরোপ 
সফরের সময় ভমধাসাগরের গাঢ় নীল রং তাকে এত্ত অভিভুত করেছিল যে তার 
থেকেই তিনি রং নিয়ে গবেষণার অনুপ্রেরণা পান এবং তার ফল হিসাবে পান নতুন 
(রামন) প্রভাব (821791) 66901)। যে কারণে আকাশের রং নীল সেই একই 
কারণে সমুদ্রের রও নীল । এটা হয় জলের মনুগুচ্ছের থেকে আলোর প্রতক্ষ 
বিঙ্ষেপণের ফলে, এ কথা আগেই বাখ্যা করা হয়েছে লাল, হলদে" সবুজ ও 
আলোর অন্য উপাদনগুলি সমুদ্রের জলের অণুগুলিতে শোযিত হয়ে তাপে পরিণত 
হয়, কেবল লাল অংশটির বেশির ভাগ বিচ্ছ্বরিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞাণী লর্ড র্যালের 
বিশ্লাস ছিল যে আগাশের লীল রডের প্রতিফলনের জনাই সমুদ্রের রং নীল। রামন 
একটি গবেষণাপত্রে দেখান সমুদ্র যে পরিমাণে শীল তার সামান্য একটা অংশ 
আকাশের রঙের প্রতিফলনের জন্য এবং তাও সময় বিশেষে । তার এই গব্েষণাপত্রটি 
1921 সালে “নেচার” পাত্রকায় “119 00190 01 1018 5829. নামে প্রকাশিত হয়। 
পরে এটি 1922 সালে প্রসিডিংস অফ দি রয়্যাল সোসাইটি-তে পরিবর্ধিত ও 
পরিবর্তিত আকারে “অন দি মলিক্যুলার ক্ক্যাটারিং অফ লাইট ইন ওয়াটার আাণ্ড দি 
কালাব্স অফ দি সী" (0177 10917701900121 50281191179 01110171107 /9191 2170 
118 ০০।০615 01 109 5928.) শিরোনামে (6100. 87. 500, (01001, ৯. 101. 
654)। 

বামন |বষয়টি তত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা করেন এবং আইনস্টাইন এবং 
স্মোলুকোক্ষির ফর্মলা প্রয়োগ করেন। 

এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের তরল থেকে আপতিভ আলোর দিকের 
সমকোণ বরাবর বাপ্ত আলোর তীব্রতা । 

₹117/18. [/)৭. লাখ (।4-1) 01৭ + 2) 


যেখানে ১ লন তরঙ্গ দের্ঘা 
0) »- তরলের সংনমাতা (গ্যাসের ক্ষেত্রে 1/চাপ) 
| ₹ প্রতিসরাংক 


এবং ন,, এ গতি তত্ত্বে বাবহৃত সংকেত । মনে রাখতে হবে 7 এবং প্রতি 
গ্রাম অণুর জন্য প্রতি একক আয়তনের জন্য নয়। অনুদের কম্পন ও স্ত্রাস-বৃদ্ধি 
জনিত ঘনাংকের পরিবর্তন থেকে তরলের প্রতিসরাংকের স্বাস-বৃদ্ধি হয়, তার ফলে 
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আলোর বিক্ষেপণ হয় এই ধারণার ভিত্তিতেই তন্তরটি প্রতিষ্ঠিত। রামন প্রমাণ করেন 
যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে 30” সেলসিয়াস তাপ মাত্রায় জল সমপরিমাণ 
ধূলি-মুক্ত বায়ুর থেকে 159 গুণ বেশি মাত্রায় আলো বিক্ষেপণ করে। তিনি দেখান 
যে জলে শোষণের হিসাব না ধরলে 50 মিটার গভীর জল আকাশের সর্বোচ্চ স্থানের 
নীল রঙের সমান নীল দেখাবে । শোষণের জনা শোধন করে তিনি দেখান যে তত্র ও 
পরীক্ষালন্ধ ফল বেশ মিলে যাচ্ছে। এই কাজে এল. এ. রামদাস তাঁর সহকর্মী ছিলেন। 

দেখা যায় যে এই কাজটির ওপর রামনের বিশেষ অনুরাগ ছিল। কারণ এই 
কাজের সুত্র ধরে যে সব গবেষণার উন্মেষ হয় তারই পবিণতি হিসেবে আসে তার 
আবিঙ্গার। তার খুশি হওয়ার আর একটা কারণ নিঃসন্দেহে এইজনা যে তিনি রাালের 
মত নামী পদার্থবিদের অনুমান শুধরে দিতে পেরেছিলেন । কিন্তু কাজটি খুব যে 
উচ্চমানের সে কথা বলা যায় না । তা ছাড়া সোলেজকিন দাবী করেন যে কাজটা তিনি 
আগেই করেছেন৷ রামন ও রামনাথন কাজটি আরও এগিয়ে নিয়ে যান। পরে জার্মান 
পদার্থবিদ গানস বলেন খে রামন ও রামনাথন তাদের বিচারে কেবলমাত্র সমুদ্রের 
লে লন্বভাবে আপতিত আলোর কথাই ধরেছেন । গানস তার হিসাবে তির্যক আপতন 
ও প্রবণের পরিমাণও যোগ করেন। 

1924 সালে লামন আবার বিদেশে যান। এবার নিমন্রণ আসে ব্রিটিশ 
আসোসিয়েশন ফর দি আডভান্সমেলন্ট অফ সায়েন্স নামের বিখ্যাত প্রতিঙ্গান থেকে। 
বহু বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে রামন তার আলোকের বিচ্ছুরণ নিয়ে একটি ভাষণ দেন। 
বিজ্ঞানীরা তার ভাষণে মুগ্ধ হন। মুগ্ধ হওয়ার কারণ হল তারা যেন এই ভাষণের 
মধো পদার্থবিজ্ঞানের একটা নতুন দিশস্ত দেখতে পাচ্ছিলেন । দ্বিতীয়বারের এই বিদেশ 
যাত্রায় তিনি যান কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাস্ড এবং নরওয়ে । যুত্ডরাষ্ট্রের 
কা(লিফোর্নিয়ায় ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কারিগরি বিদ্যার একটি বিখ্যাত 
প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের আমন্ত্রণে রামন এখানে পরিদর্শক অধ্যাপক 
(৬51070 710195501) হিসাবে চার মাস কাল কাজ করেন । ওই বছরই যুক্তরাষ্ট্রের 
বিখ্যাত ফ্রাক্ষলিন ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞানী বেঞ্জা'মন ফ্রাক্লিনের জশ্ম শতবার্ষিকী সাড়ন্বরে 
অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন রামন। 1925 সালে তিনি 
ভারতে ফিরে আসেন । 1924 সালেই রামন ইংলাণ্ডের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির 
ফেলো (885) নির্বাচিত হন। 

1925 সালেই তিনি আবার বিদেশে যান। এবার রাশিয়ায়। রাশিয়ান আ্যাকাডেমি 
অফ সায়েন্সের দ্বি-শতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে লেনিনগ্রাদ ও মক্ষোতে অনুষ্ঠিত 
স্মরণীয় উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন রামন। 1926 সালে সমাবর্তন ভাষণ 
দিলেন রামন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে । 1927 সালে “হাগুবুক ডার.ফিজিক"-এ 
তার “মিউজিক ইনস্টুমেন্ট ইহর ক্লাঙ্গে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। 

1928 সালের 16ই ফেব্রুয়ারী রামন তার ছাত্র ও সহকর্মী কে. এস. কৃষ্ঠানের 
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সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা একটি গবেষণা পত্র পাঠান লগ্নের নেচার পত্রিকায় সেটি 
প্রকাশের জন্য । এটির মধ্যেই থাকে “নতুন প্রভাব -এর (৪৬/618০1) কথা তথা 
“নতুন প্রভাব" আবিঞ্জারের কথা। 1928 সালের 31শৈ মার্চ সেটি ছাপপা হয় নেচার 
পত্রিকায় । এই "নতুন প্রভাব'ই বিচ্ছুদিন পরে নাম পায় “রামন প্রভাব" (92117207) 
20০1) । 1928 সালের 28শে ফেব্রুয়ারী এই আবিষ্কারের কথা তিনি জনসাধারণকে 
অবহিত করেন। ৪ই মার্চ রামন নিজের নামে নেচার পত্রিকায় আর একটি চিঠি পাঠান। 
এটি নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে । 16ই মার্চ, 1928 শ্রীষ্টাব্দ। রামন ব্যাঙ্গালোরে 
সাউথ ইসশ্ডিয়ান সায়েন্স আসোসিয়েশনে “নতুন বিকিরণ" শিরোনামে একটি বক্তৃতা 
দেন। এই বক্তৃতা ছাপা হয় ইগ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স পত্রিকার এপ্রিল-মে সংখ্যায়। 
রামন কিনতু অতোদিন অপেক্ষা করতে পারেন নি। ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় 
ফিরে তিনি তার এই বক্ততার হাজার হাজার কাপ রাতারাতি ছেপে বিশ্বের বিজ্ঞালীদেল 
ব্টছে পাঠিয়ে দেন 1928 সালের 31 শে মার্চ । 22শে মার্চ তিনি এই নতুন আবিঙ্গারের 
বিষয়ে কষ্ণানের সঙ্গে যুখভাবে আরেকটি চিঠি পাঠান নেচার পত্রিকায় । তাতে বলা 
হয় স্থানচাত “রামশ রেখা" (75072111785) সন্্লিত বর্ণালি ছত্রের প্রথম প্রকাশের 
কথা । ওই বছর 7ই মে কৃষ্ঠানের সঙ্গে যুগ্মভাবে লিখিত শতৃন আবেঞ্ারের বিষয়ে 
গবেষণাপত্র জমা দেওয়া হয় ইগ্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স প্রকাশের জনা । কৃষ্ণানের 
সহযোগিতায় রামন একটি দীর্ঘ গবেষণাপত্র 1928 সালের 7ই আগস্ট প্রসিডিংস 
অফ দি রম্্যাল সোসাইটি অফ লগুন পত্রিকায় ছাপার জনা পাগান। 1929-এর 
জানুয়ারী সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয় 421908801795 ০01 06 170%21 509018- 
তে। এই আবিলারই রামনকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয় 1990 শ্রীষ্টাবে। 

1913 সালে রামনের ধয়স যখন মাত্র 25 বছর তখনই স্যার আশুতোষ তাকে 
পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণের আহ্রান জানান । বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ও অন্যান।। 
কারণে পালিত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হতে দেরি হয় এবং রামনই কলকাতা 
বিশ্বধিদালয়ের প্রথম পালিত অধ্যাপক হয়ে কাজে যোগ দেন 1917 হালে । 1913 
সালেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইগ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। রামন 
তার ওই 25 বছর বয়সেই হয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞান শাখার চেয়ারমাান। ওই বছর 
রামন পেয়েছিলেন *উডবার্ন পদক"। 1929 সালের 2রা জানুয়ারী অর্থাৎ রামন- 
প্রভাব আবিষ্কারের পরের বছর, ষষ্ঠদশ বা ষোড়শ অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। শই 
ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হলেন স্যার সি. ভি বামন। ওই 
বছবই পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু । রামন 
তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি এবং তার আবিষ্কারের পুরো স্্বাদও লাভ করেন 
নি। ফলে, তিনি তখনও তার নতুন প্রভাবের নানান তথ্যে পরিপূর্ণ, তার নানান 
পর্যবেক্ষণের ফল সভাপতির ভাষণে উজাড় করে দেন। 
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আচার্য জগদীশচন্দ্রের মতই রামনও বহুবার বিদেশে গেছেন। রামন আচার্য 
বসুর মতই মনে করতেন, বিদেশের বিজ্ঞানীরা তাকে যে সম্মান দেখাচ্ছেন, এতে 
তিনি ব্যক্তিগতভাবে গৌরবলাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলিতে গৌরবান্বিত হচ্ছে 
তার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। 1930 শ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি ইউরোপে এলেন । স্টকহ্হোমে 
তিনি গ্রহণ করলেন 1930 সালের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার। ভারতবর্ষ 
তথা এশিয়ার মধ্যে তিনি প্রথম বিজ্ঞানী যিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন । রামনের 
প্রতিভা স্বীকৃত হল এই বিশ্বসেরা পুরস্কারে। বিশ্বের দরবারে বৃদ্ধি পেল ভারৃতর 
মর্যাদা। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কিছুটা আগে 1930 সালেই বৃটিশ স্আাট পঞ্চম 
জর্জ তাকে “নাইট” (0/10171) বা “স্যার” উপাধি প্রদান করেন। এই বছরহ ফ্রিবা্গ 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দেন সম্মানসূচক পি.এইচ.ডি. উপাধি। জুরিখ ফিজিক্যাল 
সোসাইটির “অনারারী” সদস্যপদও তিনি লাভ করেন ওই 1929 শ্বরীষ্টাব্দেই। 1930 
সালে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষ্যে দেওয়া তার ভাষণ ইত্যাদি নিয়ে সপ্তম 
পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 

1932 খ্রীষ্টাব্দ । ফ্রান্সের 'সোরবো- বিশ্ববিদ্াালয় রামনকে স'গানিত করল 
ডি.এস.সি. (0.5০.) উপাধি দিয়ে। এই উপলক্ষো প্যারিসের বিজ্ঞানীমহল তাকে 
যেভাবে স্্রাগত জানিয়েছিলেন তা একমাত্র জগদীশচন্দ্রকে এদের বিপুল অভার্থনা 
জানানোর সঙ্গে তুলনীয় । আর কোনও ভারতীয় বিজ্ঞানীকে প্যারিসের বিজ্ঞানীমহল 
এমন জীকজমকপ্ূর্ণ সম্বর্ধনা আর কখনও জানান নি। এমন অভ্যর্থনা প্রথমে পান 
জগদীশচন্দ্র এবং তারপর স্যার সি ভি রামন। প্যারিসে এসে রামন একদিন মাদাম 
কারির সঙ্গে দেখা করতে যান। মাদাম ক্যুরি তখন শহর থেকে কিছুটা বাইরে একটা 
নির্জন বাড়িতে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে বসবাস করছিলেন । মাদাম নিজে দু'বার নোবেল 
পুরস্কার পেয়েছিলেন - 1903 সালে ও 1911 সালে। তার মেয়ে এবং জামাইও 
নোবেল পুরস্কার পেয়োছলেন। এই নোবেল -পরিবারের সঙ্গে রামন দেখা করলেন 
1932 সালে । এই সাক্ষাৎকারের কথা আমরা রামনেব লেখা থেকেই শুনি। সকাল 
দশটার সময় রামন যখন মাদাম কুযুরির কাছে হাজির হলেন তখন মাদাম এক মনে কী 
যেন লিছে চলেছেন। রামন এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকার নিয়ে লিখেছেন 2 “আমি যখন 
শ্রদ্ধা জানাতে মাদাম ক্যুরির বাসভবনে এলাম তখন দ্বারপ্রান্তে সহাসামুখে আমাকে 
অভ্যর্থনা করলেন তার কৃতবিদ্য জামাতা জোলিয়ট। তিনিই আমাকে সঙ্গে সঙ্গ 
ভিতরের একটি সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন ঘরের মাঝখানটিতে একটি প্রকাণ্ড 
টেবিল - তার একদিকে গদি আটা চারখানি চেয়ার আর অপর দিকে আর একটি। 
সেইটিতে বসেছিলেন মাদাম ক্যুরি যিনি তার স্রনামধনা স্বামী প্রফেসর পিয়ারে ক্যুরির 
সঙ্গে একত্রে দীর্ঘকাল গবেষণা করে রেডিয়াম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর 
নিয়ে এসেছিলেন । সৌম্য ও শান্ত চেহারা, প্রতিভাীপ্ত মুখ, মাথায় অপর্যাপ্ত শুভ্রকেশ, 
পরিধানে ধবধবে সাদা গাউন, সাদা জামা । একটি ক্রিক্ধ হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত। 
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তার চেয়ারের পিছন দিকৈর দেয়ালে বিলন্সিত তার স্বামীর একটি ফটো। টেবিলের 
ওপর রাশিকত কাগজপত্র, বই ছড়ানো । একটা কাগজে কি যেন লিখছিলেন একমনে, 
বোধ হয় বৈজ্ঞানিক কোন পত্র-পত্রিকার জন্য কোন প্রবন্ধ হবে। 

“আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাড়িয়ে ডান হাতখানি আমার দিকে প্রসারিত 
করে দিয়ে আমাকে সহাসামুখে অভার্থনা করলেন। _ আসুন প্রফেসর রামন। আপনি 
বিজ্ঞানজগতের একটি জ্োতিহ্ণ। আপনার আবিষ্কার একটি বিহ্কায়কর আবিক্কার। 
আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খবই আনন্দিত হলাম । আপনি অনুগ্রহ করে আসন 
গ্রহণ করুন। মাদাম কারি যখন এই কথাগুলি বললেন তখন আমি নিজেকে খুবই 
ব্ব্রত বোধ করছিলাম। কোথায় বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধিকা আর কোথায় 
আমি একজন গবেষক । তারপর এ ঘরেরই এক কোণে যখন কফির টেবিলে তিনি 
আমাকে আপ্যায়িত করলেন, নিজের হাতে কফি তৈরি করে আমাকে দিলেন তখন 
আমি তার স্রেহ ও যত্রে অভিভূত না হয়ে পারিনি । ইউরোপের অনেক বিজ্ঞানীর 
সাল্লিধো আসার সৌভাগা আমার হয়েছে, কিন্তু মাদাম কারির মতো এমন মানবিক 
গুণসম্পন্লা বিজ্ঞানসাধিকা আমি আর দেখিনি ।** 

মাদাম ক্যুরি মারা যান 1934 সালের 6ই জুলাই । তার স্মৃতিচারণ করে রামন 
তার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এই বলে 2 

“বিশ্বের এমন কোন বৈজ্ঞানিক সংস্থা নেই যা এই প্রতিভাময়ী নারীকে সম্মানিত 
না করেছে, আর এমন কোন বিজ্ঞানী নেই যিনি তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করেছেন। 
তার মৃত্যুতে বিজ্ঞানজগতের যে ক্ষতি হলো তা কোনদিন পূর্ণ হবে না। যার আবিঞ্চার 
ব্যাতিরেকে পারমাণবিক বিস্ফোরণ কোনদিন সম্ভবপর হতো না, সেই মাদাম কারি 
কোনদিন খ্যাতির অন্বেষণ করেননি - প্রকৃতপক্ষে তিনি জানতেন না কেমন করে 
খ্যাতি অর্জন করতে হয়। তার সমস্ত সম্তা নিবেদিত হয়েছিল বিজ্ঞানের সাধনায়। 
আর সেই সাধনা, সকলেই জানেন, কি অপরিসীম প্রতিকূল অবস্থার মধো সম্পন্ন 
হয়েছিল। তার স্ামী পিয়ারে করিও ছিলেন একজন স্নামধনা প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক। 
বন্থতঃ বিজ্ঞানজগতে এই দম্পতির চরিত্র ও সাধনা যেমন চিরম্মরলীয় হয়ে থাকনে, 
তেমনি নতুন গবেষকদের কাছে হয়ে থাকবে আদর্শস্তল |” 

1933 সালের কথায় আসার আগে এ তাবৎ রামনের পদক প্রাপ্তির একটা 

২ক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাক। 1904 সালে প্রথম স্থান লাভ করে বি.এ. পাশ করে 
তিনি পদার্থবিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক সহ পান“এলফিনস্টোন মেডালঃ ও 
“জাগগীরদার মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক” । 1907 সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে 
পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক । 1912 সালে গবেষণার জন্য লাভ করেছেন 
“কার্জন পদক' তথা “কার্জন পুরস্কার” । 1913 সালে পেয়েছেন “উড়্বার্ন পদক? । 
1928 সালে ইটালিয়ান সোসাইটি অফ সায়েন্স তাকে দেন “মাটেউক্কি পদক" 1929 
সালে লগুনের রয়েল সোসাইটি তাকে দান করেন &ইউজেস পদক+। এরপর 1930 


